বিস্তার বন্ছবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের ষোগনাধন 
করিয়। দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রস্থমাল! রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে। কিন্তু বাংল! ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার 
মাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক 
সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো! কারণেই হউক, আমরা 
অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের 
মহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত । বিশেষ, ধাহারা কেবল বাংলা ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিত্তান্ছশীলনের পথে বাধার অস্ত নাই; 
ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত, পরিচয়ের 
পথ তাহাদ্দের নিকট রুদ্ধ। আর ধীহারা ইংরেজি জানেন, 
স্বভাবতই তাহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংল! 
সাহিত্যও সবাঙ্গীণ পূর্ণতা লীভ করিতে পারিতেছে না । 


যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বত্তমান যুগের 
একটি গ্রধান কতব্য ॥ বাংল! সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে 
পরান্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্ধোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
ভারতী এই দায়িতুগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন । 


৪ ১৩৫২? 
৩৭৯. হিন্দু সংগীত ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও প্রইন্দির। দেবী চৌধুরানী 
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্ীঅমিয়নাথ সান্যাল 
৩৯, কীর্তন £ প্ীথগেক্্রনাথ মিজ্ 


॥ দীজই প্রকাশিত হুইযে ॥ 
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীন্থশোভন দত্ত 
৪১. ভারতীয় সাধনার এক্য : ডক্টর শশিভ্ষণ দাশ গুপ্ 
৪২. বাংলার সাধন। : ্রক্ষিতিমোহন সেন 
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভে্ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 





ব্িশ্বভাব্রতী গ্রস্থালয় 
শ,তক্কিম ভাটুজ্যে উটাট 
শর্গম শ্রদত। 


প্রকাশক শ্রীপ্ুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী, ৬৩ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 


আষাঢ় ১৩৫২ 


মূল্য আট আনা 


মুদ্রাকর প্রীস্্বনীরায়ণ ভট্টাচার্য 
তাঁপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ত্রী, কলিকাতা 


১ 
কীর্তনের তাৎপর্য 

বরাতিগীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণযো: কর্ণিকারং 

বিভরদুবাদঃ কনককপিশং বৈজযন্তীধমালাং। 

রন্জান্‌ বেগোরধরহত| পুরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ- 

বৃ্দারণাং ্পদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীর্তিঃ ॥ 

_ শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম 
এ স্থলে শ্রীকুষণের বিপিনবিহ্ারী বেশ বিত হইয়াছে: শ্রীরুষ্ণের সুন্দর 

দেহ, মন্তকে মন্রপুচ্ছের শিরোভুষণ, কর্ণে কণিকার কুসুম, পরিধান সুবর্ণের 
্ায় উজ্জল গীতবাস, গলে আজামুলদ্বিত পর্চবর্ণময়ী মালা, অধরে স্থন্ত বেণু, 
গোপগণ চারিদিকে তাহার প্রশংসা গান করিতেছেন-: এইভাবে তিনি 
তাহার লীলাভূমি রমণীয় বৃন্দাবনে গ্রৰেশ করিলেন । 


এখানে ব্রজবাসীর শ্রীক্ুষণের যে বিচিত্র সৌনর্য-বৈদথ্যাদি প্রশংসারূপা 
গীতি গান করিলেন, তাছাই “কীর্তন শব্দের অর্থ। কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। 
মাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির যে যশঃ তাহাই কীতি বলিয়া কথিত হয়, জীবিত 
ব্যজির সম্বন্ধে যশঃ খ্যাতি প্রভৃতি শব গ্রযোজ্য হয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে শ্রীকুষ্ণের সম্মুখেই তাহার যে যশোগাথা গীত হুইল 
তাহাকেই ভাগবতকার বলিলেন “কী্চি। কীর্তি এবং কীর্তন একই ধাতু হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে। কীর্তন বলিতে যে সংগীতবিশেষ বুঝায়, তাহা এই কীর্তি 
_বিশেষভাবে শ্রীকুষের কীতি__ গান করিবার পদ্ধতি হইতে আগিয়াছে। 
কীর্তন অর্থে সংগীত নাবুঝাইয় শুধু গুণাহবাদ বুঝাইতেও পারে। যেখানে 
নবধা ভরভির লক্ষণ-বর্ণনায় কীর্ডনের উল্লেখ আছে, 


৪ কীর্তন 
অবধং কীর্তনং বিষ্োঃ স্মরখং পাঁদসেবনং 1 
অর্চনং বন্দনং ছান্তং সখামাঝনিবেদনম্‌ & 


সেখানে গানই যে বুঝিতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু ভগবদূভক্তির জন্ত যে 
গুণকথন, লীলাবর্ণন প্রভৃতির প্রয়োজন, তাহা হইতেই সংগীতের নাষ হুইয়াছে 
কীর্তন । স্তরাং ভগবদ্বিষয়ক সংগীত ব্যতীত অন্ত সংগীতকে কীর্তন নামে 
অভিহিত করা যাযু না। কীর্তন মুখ্যতঃ শ্রীুষ্ণের লীগা-বিষয়ক সংগীত 
হইলেও বর্মানকালে কালী-বিষয়ক সংগীতও কালীকীর্ভন নামে পরিচিত 
হইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়.এই যে, রামপ্রসাদের এবং তাহার প্রবর্তিত 
সুরে শ্টামা- বিষয়ক যে সকল গান লইয়া কালীকীর্তন গীত হয়, তাহাতে 
তক্তিরই প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। 


“কীর্তন, বলিতে আমরা বাংলাদেশেরই একটি বিশিষ্ট সংগীত-পদ্ধতি বুঝি; 
কিন্তু “কী্ন+ শব্ধ বাংলাদেশেরই একচেটিয়া নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে মহারাষ্ট্রদেশে সাধক কবি তুকারাম যে সংগীত করিতেন তাহাও 
কীর্তন নামে কথিত হইয়াছে । তিনি তাহার একটি অভঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
জাহুবীর ধারা ধেমন ভগবানের পাদপন্স হইতে উথ্থিত হইয়! মরধামে নামিয়াছে, 
কীর্তনের ধার! তেমনি মানুষের হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া ভগবৎ-পাদপন্দে 
গিয়। মিশিয়াছে। উভয় ধারাই পতিতপাবনা। মাহুষের হৃদয় পবিজ্র 
করিতে, পাপরাশি ধৌত করিতে কীণ্ন গঙ্গারই মত ফলপ্রদ । 


তবে বাংলার বাহিরে আমাদের কীত-ন-সংগীতের মত কোনও সংগীত 
নাই। ভগবং-নংগীত ভঙজগন নায়ে অনেক স্থলে পরিচিত। কিন্তু কয়েক" 
শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মাটিতে কীতর্ন নামে ঘে এক অভিনব সংগীতপদ্ধতি 
জন্মলাভ করিয়াছিল, অন্য কোনও দেশে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 


এই নৃতন পদ্ধতি অন্ত অনেক ক্ষেত্রে অনুকৃত হইয়াছে কীতনিগানের 
স্থকোমল আবেদন ও বৈশিষ্ট্য লইয়া! বছ ব্রহ্ষসংগীত রচিত হইয়াছে। 


কীর্তন ঞ& 


যাত্রা, থিয়েটার গ্রভৃতিতেও কীত'নের তঙ্গী বছল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে । 
বল! বাহুল্য এ সব স্থলে কীর্তনসংগীতের আভিজাত্য রক্ষিত না হইলেও, ইহা! 
বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তাহাতে কীতণনের প্রভাব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের 
সংগীত-প্রৃতিতা ছিল অনন্যসাধারণ | ভারতীয় সংগীতের মাধুর্য তিনি যেরূপ 
ভাবে হৃদয়ম করিয়াছিলেন, এক্প খুব কম লোকের ভাগোই ঘটে। কীত'নের 
বৈশিষ্্যও তিনি অস্তরজ্তাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই তাহার 
রচিত কীর্তনগানগুলিতে স্থরের কারুকলা যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আর 
কাহারও গানে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। অবশ্ত তিনি উচ্চাঙ্গের কীঙনের 
সহিত সুপরিচিত হইলেও তাহার গানগুলিতে তিনি কীর্ডনের আধুনিক সুরই 
যোজনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আমাদের দেশের আরও বহু কৰি 
কীর্তনের ছাচে পদ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে কীর্তনের অস্থকরণে 
আথর দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাহ্ুসিংহ 
ঠাকুরের পদাবলীর উল্লেখ করিতে হয়। কবি এই পদাবলীতে বিগ্ভাপতি 
ঠাকুর ও অন্ত বৈষব-কবির অনুসরণে ব্রজবুলি-ভাষ! ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা 
হইতে বুঝা যায় যে বর্তমান কালের সই্েষ্ঠ কবির উপর কীর্তনের প্রভাব কত- 
খানি পড়িয়াছিল। ্ 


২ 
নামসংকীত'ন 
পূর্বেই বলিয়াছি কীর্তন বলিতে ভগবদৃবিষয়ক সংগীত বুঝায় এবং বিশেষ- 
ভাবে শ্রীকষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়! যে সংগীত তাহাকেই কীর্তন নামে অভিহিত 


করা হয়। প্রথমতঃ ইহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : নামকীর্তন ও 
লীলাকীত'ন বা রসকীতনন। 


টা কীর্তন 
নামকীতনে ভগবানের নাম গীত হয়, স্বরে ভগবানের নাম করিলেই 

তাহা নামকীতন-পদবাচয হয়। নববিধা ভক্তির প্রধান সাধন নাম- 
কীতনি। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে' | বৈষ্ণবদের মধ্য এই 
নামকীতনের যেকপ প্রতাব দেখ যায় অন্য কোনও ধর্ম-সম্প্রদ্দায়ের মধ্যে সেক্নূপ 
নহে। বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে, “কলিযুগে ধর্ম নামসংকীত'ন সার'। 
ংকীতর্ন ও কীর্তন সমার্থক । উচ্চশ্বরে হরিনাম করার নাম সংকীতন। 
নাম হইতেই প্রেম হয় এবং নাম করিতে করিতে ভক্ত কখনও কখনও 
বহির্জগতের সত্তা ভুলিয়। যান। ইহার নাম “আবেশ? | যোগী যোগসাধনার 
দ্বারা যে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভক্ত নামগানের দ্বারাও সেইরূপ ভাব- 
সমাধি লাঁভ করিয়া থাকেন। এই জন্ত বৈষ্ণবেরা! উচ্চকণ্ে নামসংকীতর্নের 
প্রশংসা করিয়াছেন। নামের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে এইব্প উক্ত 
হুইয়াছে : 

কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। 

কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 

হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়। 


নামের ফলে কৃষঃপদে মন উপজয় ॥ 
--চৈতত্তচরিতাম্ৃত, অন্তালীল! ৩য় পরিচ্ছেদ, 


ইহার নাম রাঁত বা গ্রেম। নামসংকীতনের মুখ্য উদ্দেপ্ত প্রেম, এবং 
হৃদয়ে এই প্রেম-সঞ্চারই বৈষ্ণবধর্ষের প্রধান লক্ষ্য। বনু লোক একসঙ্গে 
নামলংকীতন করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্তদেব খন প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া 


নামদংকীতন করিতেন, তখন সহন্্ সহত্র লোক সেইসঙ্গে যোগদান করিতেন 
এইরূপ শুনা যায়। 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নামনংকীত'নে সংগীতের ভাগ অল্প। 
কারণ কোনও একটি নাম ব! নামসমূহ উচ্চকণ্ঠে অধিকক্ষণ গান করিলে তাহা 


কীতন 


ক্রযেই একঘেয়ে হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহ হয় না।. ধীহারা 
চতুপ্রহর, অই প্রহর বা চবিবশ প্রহর নামকীত'ন শুনিয়াছেন, তাহারা জানেন 
যে এই নামগান বিভিন্ন রাগরাগিণীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে করা 
হয়। প্রভাতে ভৈরব, ভৈরবী, মধ্যান্ছে বাগেশ্রী, সন্ধ্যায় পূরবী, ইমনকল্যাণঃ 
রাত্রে বেহাগ এইরূপ পর্ধায়ক্রমে নাম কর! হয়। ুতরাং তক্তগণের অবসাদ 
যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার জন্ত নামকীত্ঁনে যথেষ্ট স্থযোগ দেওয়া 
হয়। বছ খোল-করতাল একদঙ্গে বাজিতেছে, বেহালা বাশি প্রভৃতি অন্ত 
যন্ত্র হয়তো! আছে, বিশুদ্ধ সুরে লয়ে নামের প্রবাহ চলিয়াছে, শ্রোতা ও 
গায়ক অশ্রলমাকুল কণ্ঠে তগবানকে আহ্বান করিতেছেন, কখনও দ্রুত কখনও 
বিলম্বিত লয়ে, কখনও কখনও সুর মুদারাগ্রাম অতিক্রম করিয় তারায় ছুটি- 
তেছে, আর গায়ক ও শ্রোতা পরস্পরের সত্তা ভুলিয়া! উদ্দাম নৃত্য করিয়া 
পরিশেষে ভাবাবেশে ভুলুষ্ঠিত হইতেছেন-_ ইহাই নামসংকীত'নের সাধারণ 
একটি দৃশ্ঠ। মনে রাখিতে হইবে জনসংগীত বা 22998 ৪)8108এর 
ৃষ্টাস্ত ভারতীয় সংগীতে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। বিলাতের ধর্ম- 
মন্দিরে যে জনসংগীত শুনিতে পাওয়া যায় বা জাতীয় সংগীতে সর্বসাধারণের 
যোগদান করিবার যেরূপ সুযোগ আছে, নামসংকীতনে সেইকপ ব্যাপক 
একতা দেখা যাঁয়। নামসংকীতর্নে যে রাগরাগিণীর সমাবেশের কথা 
বলিলাম উহ! অনেকটা বৈঠকী বা হিন্দস্থানী রীতির অনুগত। সুতরাং 
সুরজ্ঞ গায়ক ইচ্ছা করিলে নামসংকীর্তনে যথেষ্ট নৃতনত্ব ও মাধুর্য সঞ্চার 
করিতে পারেন। 

একটি কথা এখানে বলা আবশ্টক। নামসংকীতণনে যেমন ভগবানের 
নাম সুরপহযে'গে গীত হয়, তেমনই সেই সঙ্গে প্রার্থনা ও দৈন্যনিবেদনও 
গীত হইতে পারে। এই সকল প্রার্থনাসংগীত বৈষ্ণধ গীতিসাহিত্যের এক 
অপূর্ব সম্পদ। প্রার্থনাগীতে কীতনের লক্ষণ থাকে) স্থুরেরও ভাতি কীতন- 
সংগীতের অনুগত। 


৮ কীর্তন 


শ্রভগবন্নাম লইয়াই নামসংকীর্ভন-- যেম্ন, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ কুষঃ কৃষ্ণ 
হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥' এই নামেরই 
পৌনঃগুনিক ও বিরামশূন্ত জাহুততিতে অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর অতিবাহিত 
হইতে পারে। অথবা শ্রীচৈতত্লের নামও ভার সঙ্গে জুডিয়া দেওয়া যাইতে পারে, 
ধথা ভরিকফচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হবে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ।' 
“নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হুরে কষ হরে রাম।' এ্্চৈতন্যও ভগবান বা 
ভগবানের. অবতার বলিয়া পূজিত হন। শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ নামসংকীর্ভন 
প্রচার করিয়া বঙ্গদেশে এক প্রবল ভাববস্তা আনয়ন করিয়াছিলেন। সেজন্ঠ 


তাহাদিগকে সংকীর্ভনের জনক বলা হয় : 
প্রেমবগ্তা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে 
চৈতন্থ বাতানে উলিল। 


বলরাম দাস। 


এই প্রেমবন্তায় একদিন "শাস্তিপুর ডুবুড়ুবু নদে ভেসে যায় । ্রীচৈতন্ের 
অদ্ভুত প্রেরণা, নিত্যাননদর অনবঙ্িন্ন প্রচার এবং শাস্তিপুরনাথ অদ্বৈতচন্দ্রে 
তক্তিধর্ম-্যাখ্য।_- এই তিনের সমাবেশে বাংলা জুড়িয়৷ এক বিরাট ধর্মের 
প্রবাহ বহিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা-__ 
হরেরীম হরের্নাম হুরের্নামৈব কেবলং। 
কলৌ নাস্তোব নান্ত্েব নান্তোব গতিরস্তথ| | 
কলিকালে নাম তিন্ন জীবের অন্ত গতি নাই, নাই, নাই। এই ত্রিসত্য 
করিবার উদ্দেশ্য এই ষে ইহাতে সংশয়ের কোনও অবকাশ নাই । 
সত্যবুগে লোকে ধ্যানে যে ফল লাভ করিত, জ্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে যে 
পুণ্য হইত, দ্বাপরে পরিচর্যায় বা অর্চনায় যে স্ুকৃতি প্রাপ্ত হইত, কলিষুগে 
হরিকীত'নে সেই ফল প্ত্য হয়। 
মত্যে যদ ধ্যারতে বিকুং ব্রেতায়াং তে মখৈঃ। 
শ্বাপরে গরিচ্ধায়াং কলৌ৷ ত্‌ হরিকীর্তনাৎ ॥ 


কীর্ভন ৯ 
চৈতন্তচরিতামূতে নামের ফল সব্বন্ধে কথিত হইয়াছে, 

বুফনাম মহামনতরের এই ত ভাব । 

যেই জপে তার কৃ উপররে ভাব । 

কৃফবিষয়ক প্রেম পরম পুরুষার্থ। 

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুতার্থ॥ 

পঞ্চম পুরুধাথ প্রেমানদদামূত সিন্ধু। 

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু 

কৃষ্ণনামের ফল প্রেম! সর্ব শাস্ত্রে কর 

--চৈতত্যচরিতীম্বত, আদি, ৭ম পরি 


নামসংকীর্তনের উদ্দেশ্ট এই প্রেমের উদয়। ভগবানের প্রতি মনের 
অন্কৃলতা হইলে হৃদয়ে যে স্থার্থশন্ত বিমল ভাবের আবির্ভাব হয় তাহার নাম 
রতি। এই রতি গা হইলে তাহাকে বলে প্রেম। ইহা শুদ্ধসবব স্বরূপ, 
নির্ঘল, কারণ ইহার মধ্যে কোনও স্বার্থের লেশ নাই। ভক্ত মোক্ষও কামন। 
করেন না। কারণ ভগবদ্ভজনে যদি মোক্ষের কামনা থাকে, তাহাও 
একপ্রকার স্বার্থপরতা । 


বৈষ্ণবেরা যে কেন মোক্ষ বাঞ্া করেন না, তাহা একটু প্রণিধান 
করিলে বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের মতে ভগবাঁনই একমাত্র কাম্য। 
ভগবান নিজেই যেখানে কামনার বস্তু, সেখানে আর অন্ত কি কাম্য থাকিতে 
পারে? অতএব নামসংকীত নের সার্থকতা হইতেছে চিত্তগুদ্ধিলাভ। স্থরলয়- 
সহযোগে হউক বা এমনি হউক, নাম করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত মলিনতা» 
বিষয়ের মস্ত চিন্তা, স্বার্থের বা কামনার সকল প্রকার সন্ধান দূরীভূত হইয়া 
যায়। স্থতরাং ভগবানের চিন্তা, তাহার নামগ্ুণকীত্তন এবং ভগবৎ-সেবাই 
পরম বাঞ্ছিত। না'মসংকীত'ন তাহারই সাধন। কারণ নাম ও নামী 
অভিন্ন 


১০ কীর্তন 


যেই নাম দেই কৃঝ ভজ নিষ্ঠা করি । 
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥ 
-চৈতশ্বচরিতামৃত। 
পল্মপুরাণে আছে__ 
নামচিস্তামণিঃ কৃষ্শ্চৈতগ্তরমবিগ্রহঃ। 
ূর্ণঃ শুদ্ধে! নিত্যমুক্তো হতিন্নতান নামনামিনঃ ॥ 


অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিস্তামণি ( সর্বার্থপ্রদ ); শুধু তাহাই নহে নাম সাক্ষাৎ 
চৈতত্ত-রসমূতি শ্রীকৃষ্ণ ধিনি পূর্ব, শুদ্বুস্ধ এবং অপাপবিদ্ধ ও নিত্যযুক্ত। 
কারণ নাম ও নামীর কোনও ভেদ নাই। 


৩ 
লীলাকীতন 

কীত'নের অপর বিভাগের নাম লীলাকীতন ব| রসকীতন। শ্রীকৃষ্ণের 
লীলা অবলম্বন করিয়া যে সকল গীত, তাহা লীলাকীত'ন নামে অভিহিত 
হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে যে লীলাকীতর্ন প্রচলিত আছে, তাহা মাক্র কয়েকটি 
লীলা! অবলম্বনেই রচিত। প্রথমতঃ সে-সমস্তই বুন্দাবনলীলা-সম্পর্কে | 
বৃন্দাবনে যে-সকল লীলা অস্থঠিত হইয়াছিল তাহারও সবগুলি কীত'নে প্রচলিত 
নাই, ধেমন পুতনাবধ, যমলাজুন্ভঙ্গ ইত্যাদি। সচরাচর যে-সকল লীল৷ 
কীর্তনে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এই-_ 

জন্মলীল1, নন্দোৎ্সব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রাধাকুণডমিলন, স্্যপূজা, 
জলব্রীড়া, পাশাক্রীড়া, দানলীলা, স্থবলমিলন, উত্তরগোষ্ঠ, ৃত্যরাঁস, মহারাস, 
বসস্তলীলা, বাদস্তী রাসলীলা, হোলিলীলা, হোলির নৃত্যরাস, ঝুলন, কুঞ্জতঙ্গ বা 


কীর্তন ১১ 


নিশাস্তলীলা, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপান্ুয়াগ, কলহাস্তরিতাঃ 
বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিত, বিপ্রলন্কা,* মান, বিরহ বা মাথুর, বংশীশিক্ষা 
ইত্যাদি। 

যাল্রায় কালীয়দমন, কলঙ্কতঞ্জন, কংসবধ প্রভৃতি পালা আছে বটে, 
কিন্তু কীত'নে এ সকল পালা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। কালীয়দমনের 
ও কলগ্কতগ্নের পদীবলী আছে। 

লীলাগান সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন যে, উহা! অনধিকারীর পক্ষে 
নহে। অনধিকারী লীলাকীত শুনিয়া উহার আধ্যাত্মিক গ্োতনা বুঝিতে 
পারেন না) সুতরাং উহাতে তাহাদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা 
বেশী। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় আছে-_ 

অন্তরঙ্গ সনে লীলারদ-আম্বাদন 
বহিরঙ্গ লৈ হরিনাম-সংকীত'ন ॥ 

ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রতুর,মত বলিয়া উদ্ধৃত হয়। 

কিস্তকে বহির্গ এবং কে অস্তরঙ্গ তাহ! নির্ণয় করা স্হজ্জ নহে। অনেক 
সময়ে দেখিয়াছি যিনি অস্তরন্গ ও ভক্ত বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্যে রসের 
উপলব্ধি নাই, অথচ ধাহাকে বহিরঞ্গ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, তাহার মন 
লীলাগানে গলিয়া গিয়াছে । সে যাহা হউক, প্রশ্নটি শুধু সংগীতের দিক 
দিয়া বিচার্য নহে; অধিকারী-ভেদ এবং লীলা-তাৎপর্যের গুঢ় তব ইহার 
সহিত জড়িত। মে সকল জটিল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে, ধাহাদের নামসংকীর্তনে আনন্দ হয়, তাহাদের পক্ষে 
নামসংকীতনই শ্রেযঃ। আর ধাহার1 লীলাম্বাদনে আনন্দ পান, তাহারা 
লীলাগানের অধিকারী । ভগবানের নামে যদি গ্রীতি হয়, তাহা হইলে 
তাহার গুণান্থবাদে, লীলাম্মরণে, তৎ্পদাক্কিত তীর্থাদতেও প্রীতি হওয়া 
স্বাভাবিক। 

লীলাকীর্তনকে রসকীভর্ন নামে অভিহিত কর! হয়। রস অর্থে যাহা 


১২ কীতন 


আস্বাদন করা যায় অর্থাৎ যাহা চিন্তা করিলে বা শুনিলে হৃদয় আনন্দে 
আপ্লুত হয়, তাহার নাম রম।* আনন্দময় ভগবানের লীলাও আনন্দের 
সি করে, এই জন্তই লীলাকীতণনের অপর নাম রসকীতনি। 

কীতনে ৬৪ রস আছে। প্রথমতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গাররস দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়। যথা বিপ্রলম্ত ও সম্ভোগ । অতিশয় অন্ুরক্ত যুবক-বুবতীর অসমাগম- 
নিমিত্ত রতি যখন উৎকুষ্টতা প্রাপ্ত হয়, অভীষ্টসিত্বি করিতে পারে না, তখন 
সেই ভাবকে 'বিপ্রল্ত” বলে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর মিলনে যে 
উল্লাসময় ভাব হৃদয়ে আবিভূতি হয় তাহার নাম “দভ্তোগ”। বিপ্রলম্ত আবার 
চারি প্রকার, যথা--পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্যা ও প্রবাস। ইহাদের 
প্রত্যেকটি আবার আট ভাগে বিভক্ত । ষথা-_ পূর্বরাগের অন্তর্গত আটটি 
রস-_ সাক্ষাৎ দর্শন, চিন্রপটে দর্শন, স্বপ্সে দর্শন, বন্দী বা ভাটমুখে গুণশ্রবণ, 
দৃতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, গুণিজনের গানে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ। 

মানের অন্তর্গত আটটি রস-- সথীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, যুরলীধ্বনি 
শ্রবণ, প্রতিপক্ষের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন, প্রিয়তমের অঙ্গে ভোগতিহ্ দর্শন, 
গোত্র্খলন, স্বপ্রে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন | 

প্রেমবৈচিত্তোর আটটি রস, ষথা--শ্রীকুষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজপ্রতি 
আক্ষেপ, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, মুরলীপ্রতি, বিধাতার প্রতি, ক্দর্পের 
প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ । 

প্রবাসের আটটি, যথা ভাবী (বিরহ), মথুরাগমন, দ্বারকাগমন, কালীয়- 
দমন ( অদর্শনে বিরহ), গোচারণজনিত বিরহ, ননামোক্ষণ, কার্ধান্ুরোধে 
প্রবাস; রাসে অন্তধণন। . 

বিপ্রলন্তের স্তায় সম্ভোগেরও চারিটি বিভাগ আছে, ঘথা-- সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, 

ংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সস্তোগ এবং সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের 

অন্তর্গত আটটি রসের নাষ-: বাল্যাবস্থায় মিলন, গোঁ্টে গমন, গোদোহন, 
অকস্মাৎ চুষ্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্তাকর্ষণ, পথরোধ, রতিতোগ । 


কীর্তন ১৩. 


সংকীর্ণ লন্ভোগে মহারাস, জলজীড়া, কুঞ্জলীলা, দানজীলা, বংধীচুরি, 
নৌকাবিলাস, মধুপান, হ্র্ষপূজা এই আটটি বিভাগ আছে। 

সম্পন্ন সম্ভোগের বিভাগ যথা-- সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলি, প্রহেলিকা, 
পাশাখেলা, নত'কিরাস, রসালস, কপটনি্রা। 

সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগে-_ স্বপ্নে বিলাস, কুরুক্ষেত্র, ভাবোল্লাস, ব্রঞ্জাগমন, 
বিপরীত লক্ভোগ, ভোজনকৌতুক, একত্র নিষ্রা স্বাধীনভতৃকা। 

পূর্বে যে সকল লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই চতুঃযষ্টি 
রসের অল্লাধিক বিস্তার আছে। কীতনগায়ককে সেইজন্য সাবধানতার 
সহিত গান করিতে হয়। কীর্ভনিয়া শুধু সংগীতজ্ঞ হইলেই হয় না, তাহাকে 
পণ্ডিতও হইতে হয়। সকল কীর্ভনিয়াই যে পণ্ডিত একথা বলিতেছি না 
তবে পণ্ডিত হইলে তাল হয়| পূর্বে এরূপ বন কীত-নগায়কের নাম শুনা 
যায় ধাহার! পণ্ডিত ছিলেন। এই সেদিনও অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজি, রায় 
বাহাছুর রপময় মিত্র কীতনগানে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়া! গিয়াছেন। 
রস-জ্ঞান না থাকিলে অভিজ্ঞ শ্রোতার নিকট গায়ককে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে 
হয়। রস-্জানের অভাব থাকিলে রসাভাদ হয় এবং রসাভাসবিশিষ্ট গানে 
রমিক শ্রোতার মনন্বষ্টি হয় না। রসাভাসের অর্থ মোটামুটি রসছুষ্টি। অর্থাৎ 
যেখানে যে রসের পরিবেশন করিতে হইবে তাহা না করিয়৷ অন্ত রস বা 
বিরুদ্ধ রম পরিবেশন করিলে তাহা শ্রুতিকটু হয় । সুক্্মর রসবিচাবে নিপুণতার 
সহিত স্থরলয়ের সংগতি থাকিলে তবেই কীর্তন শ্রুতিন্থখকর হয়। রসাভাসের 
সম্বদ্ধে পরে বলিতেছি। এখানে শুধু বলা আবশ্ঠক যে, আনন্দ সকল সংগীতের 
উপাদান হইলেও, কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই ষে, গায়ক এবং শ্রোত! উভয়কেই 
রলজ হইতে হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব দিদ্ধান্ত এবং অলংকারশান্তের মূল সুত্রের সহিত 
স্থুপরিচয় থাক আবস্তুক । 

বতগান সময়ে ধাহারা কীর্তনগান করেন, তাহারা সকলেই যে অলংকার- 
শাস্ত্রে পারদর্শী, তাহা বলা যাঁয় না। বরং তাহাদের অনেকেরই হয়তো তাদৃশ 


১৪ কীর্তন 


শান্তজ্ঞান নাই। কিন্তু বংশপরম্পরা অথবা গুরুপরম্পরাক্রমে ইহারা কীতনন 
শিক্ষা! করিয়াছেন £ তাহার ফলে অনেকটা সংস্কারবশতঃই ইহারা রসাভাসের 
হাত এড়াইয়া যান। অনেকেই হয়তো জানেন যে উচ্চাঙ্গের কীতর্নে মহাজন- 
রচিত পদাবলী গীত হইয়া থাকে । কীতর্নিয়া যদি এই পদাবলীর অর্থ না 
বুঝেন বা এক বুঝিতে আর বুঝেন, তবে তীছার কীতনন ব্যর্থ হয়। 


৪ 
কীতন ও পদাবলী 


বৈষ্ণব পদাবলী শ্ধু কবিতা নহে, সংগীতও বটে। পদাবলীর বীধুনি 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি গানের জন্যই কল্পিত 
হইয়াছিল। এই খণ্ডকবিতাগুলি স্থর ও তালে গঠিত হইলেই কীত্ন 
নামের যোগ্য হয়। বৈষ্ণব কবিরা অসামান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সহস্র সহ 
কবিতা রচনা করিয়] গিয়াছেন ; গায়কেরা তাহাই গান করিয়া বঙ্গদেশের অসংখ্য 
নরনারীর প্রাণে রসপ্রবাহ স্ষ্টি করিতেছেন। এইসকল মহাজন-পদাবলীর 
অনুকরণে বহু কবি _বৈষ্ঞব ও অবৈষ্ণব-- পদ রচনা করিয়াছেন। যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 'ভাহ্ুদিংহের পদাবলী”, শিশিরকুমার ঘোষের “বলরাম দাসের 
পদাবলীঃ। কিন্তু প্রচলিত রসকীর্তনে সে-সকল সংগীত হন্দর হইলেও গীত 
হয় না। অনেক আধুনিক পদ অবশ্ঠ বহু গায়ক-গায়িকার মুখে শুনিতে পাওয়] 
যায় এবং সে-গুলিকে কীতনও বল! হয়, কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতির কীত'ন- 
গায়কদিগের গানে ইহাদের কোনও স্থান নাই। 
সৃতরাং পদাবলী বলিতে বৈষ্ণব, ভক্ত, মহাজন-রচিত পদই বুঝিতে হইবে; 
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যথা জয়দেবের কোমলকাস্ত পদাবলী, চ্তীদাস-বিগ্তাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাস- 
গোবিন্দদাসের পদ ইত্যাদি। প্রাচীন সংগ্রহগ্রস্থে এইসকল পদ সংকলিত 
হইয়া কীত নসমাজে গীত, আলোচিত, ও আস্বাদিত হইয়া আমিতেছে। 


এইসকল পদাবলী বৈষ্ণবসাহিত্য হিসাবেও আল্]চিত হয়। শুধু 
কবিত্বের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই সকল কবিতাকে উচ্চাঙ্গের গীতি- 
কবিতারূপে গণ্য করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখা আবশ্তক, গানের মধ্যেই 
ইহাদের চরম সার্থকতা। কীত'নের স্ুরলহরী পর্দায় পর্দায় উঠিয়া এ দকল 
কবিতার অস্তনিহিত রসসম্পত্তিকে সজীব করিয়া তুলে, তখন গায়ক ও শ্রোতা 
উভয়েই সেই মাধুর্যতরঙ্গে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন। মহাজনদের সেই 
অপাধিব সুধানিস্তন্দিত পদসৌন্দর্য লোকোত্বর অগতের আভাস বিকশিত 
করিয়া -তোলে। ইহাই পদাবলীর গৃঢ ব্যগ্ুনা। কবিতার অতীত, ছন্দের 
অতীত, সুরের অতীত এমন এক ভাবজগতের সন্ধান কীতর্নে পাওয় 
যায় যাহার জন্ত শতশত বদর ইহা ভগবদ্ভক্তগণের পরম আব্বাস্ত হইয়া 
রহিয়াছে। 

ভক্তগণ মনে করেন যে, কীত'নগানে ভগবৎসান্িধ্য লাভ করা যায়। 
সেইজন্য পদাবলী শুধু সাহিত্য নহে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে সম্পন্নও বটে। 
অতএব পদাবলীকে তিন দ্রিক দিয়া বিচার করিতে পারা যায় যায়--( ১) 
সাহিত্যের দিক দিয়! ইহা গীতি-কবিতা। (17109), (২) সংগীতের দিক দিয়। 
ইহা কীত'ন, (৩) আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহা তগবদ্ভজন। স্থর.তান-লয়ের মধ্য 
দিয়া এই যে রাশি রাশি উত্কৃষ্ট ভগবৎসত্বস্বীয় গীতিকবিতা রচিত হইয়াছে, 
ইহার তুলনা অন্ত কোথায়ও পাওয়া যায় না। 


ভগবৎ-বিষয়ক সংগীত বলিয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নবরসের উপরে আর 
গাচটি মুখ্য রস কৰিত হইয়াছে। যথা-- শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাধ্সল্য ও মধুর 
ইহার মধ্যে শাস্তরস স্থির ধীর অঞ্চল, যোগিজনের আবস্বাগ্ভ। রসিক 
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ভজ্গ্রণ অপর চারি রসের মধ্য দিয়াই ভগবানকে আহ্বাদন করিতে 
ইচ্ছা করেন। 
দন্ত সথ্য বাঞসলা শূঙ্গার চারি রস। 
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ 
-চৈতস্যচরিতামৃত, আদি, ও পরি । 


পদাবলীতে এই চারি রসেরই প্রাচুর্য দেখ! যায়। এইসকল রস অঙ্ুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন পালা কীত'নে গীত হুইয়া থাকে। শূঙ্গার, উজ্জল বা মধুর 
রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনলীলায় ব্রজবাসিগণ কেহ দাসভাবে, কেহ সথাভাবে, 
নন্দ-যশোদা প্রভৃতি বাৎসলাভাবে এবং গোপীরা পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা 
করিয়্াছিলেন। কীতর্নে সেই সকল ভাবের পদাবলী গাঁন করিয়া ভক্তের 
মনে দাস্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদ্দীপন করা হইয়া থাকে । কৃষর্শনে 
কৃষ্ণের সঙ্গলাভে ব্রজবাসিজনের যেরূপ বিবিধ চেষ্টা লক্ষিত হইত, তক্তগণের 
হৃদয়ে কীতনগানে সেই সকল চেষ্টার আবির্ভাব হয়, ইহাই এই বিশেষ সংগীত- 
রীতির চরম সার্থকতা। ভ্তত, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিকভাব উদ্দীপন 
করাই কীত'নের উদ্দেশ্ত। অনেকেরই এই সাত্বিক ভাবের সকলগুলি না হউক 
কতকগুলির যে উদ্রেক হয়, ইহা এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। 

পদাবলীর অন্তই কীত'ন এবং কীত'নের জন্তই পদাবলী। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে উচ্চাঙ্গের কীত'নে মহাঁজন-পদীবলী ব্যতীত অন্ত কোনও গীতি গান 
করিবার নিয়ম নাই। জয়দেব চণ্তীদাপ বিগ্তাপতি হইতে আরস্ত করিয়া চৈতন্ত- 
পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলীই কীত'নে ব্যবহৃত হয়। মহাজন-পদাবলীর 
সে সজীব স্রোত বহুদিন হইল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কীত'নের ধারাও স্থৃতরাং 
শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কীত'ন-গায়কের! এই পদাবলীকে তুলসীতঙগার 
প্রদীপের মত স্যদ্বে বক্ষের আড়াল, দিয়! নানা বঞ্চাবাতের মধ্যেও জীবিত 
রাখিয়াছেন। 


৫ 


কী্তনে গৌরচন্দ্রিকা 


পদাবলী প্রধানতঃ রাধারষ্চের লীল| অবলম্বন করিয়াই রচিত। কিন্তু 
প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু যখন নদীয়ায় আবিভূর্ত হইলেন: তখন 
হইতে গৌরলীলা সম্বন্ধে পদাবলী রচিত হইতে লাগিল। শ্রীুষ্ভ্ন পূর্ব 
হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্ত শ্রীঠৈতন্ত তাহার প্রেমধর্মে এই রৃষ্ণলীলার 
স্থান দিলেন সর্বোপরি । তাহার জীবনের ভাঁববিহ্বল আদর্শে বহু কৰি 
অন্প্রাণিত হইলেন এবং গৌরাঙ্গের লীলা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়া 
বঙ্গের গীতিকবিতার ভাগার পূর্ণ করিলেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদগুলিকে 
বলে গৌরচন্ত্রিকা। কীতর্নে গৌরচন্ত্রিকা গান করিয়া তবে রাধাকষ্ণলীল 
গান করিতে হয়। কৃষ্ণের অবতার বলিয়া গৌরচন্ত্রের প্রতি রুষ্ণলীলার 
অনেকগুলি ভাঁবই হজে আরোপিত হয়। তিনি যেভাবে লীলা আস্বাদন 
করিতেন, ভক্ত বৈষ্ণবেরা সেইভাবে লীলা আস্াদ্ন করিতে চেষ্টা করেন। 
ইহার একটি উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীকফের গৃঢ় রস-নিষ্ণাত লীলা আস্বাদন করিবার 
অধিকার সকলের নাই। বৈষ্ণব মনে করেন যে, মহাপ্রভুর চরিক্জের মধা 
দিয়াই রুষ্ণলীলা আম্বাদন করিবার ঘোগ্যতা-লাত হয়-_ 

গৌরাঙ্গ গুপেতে ঝুরে নিত্যলীলা! ভারে স্ছুরে 
দে জন ভজন অধিকারী । 
ঠাকুর নরোত্তমদাঁস। 

বস্ত্রতঃ শ্রীচেতন্ের চরিত্র অতি নির্মল, অতি গভীর । সেইজন্য তাহার 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতত্-চরিত লিখিবার জন্ত ভক্তগণের মধো অপূর্ব 
উন্মাদন| দেখ! দিল। ত্বাহার ফলে চৈতন্তচরিতামৃত, টৈতন্যচন্ত্রোদয়, 
চৈতন্ভাগবত, চৈতন্ত মঙ্গল প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচিত হইল। এখনও শ্ীচৈতন্তের 

চর 


১৮ কীর্তন 


নামে বৈষ্ণবদের মধ্যে যে ভাবপ্রবণত! দেখা যায় পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম- 
সংস্কারক মহাপুরুষের নামে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। 

জুতরাং পদাবলী? বলিতে আমরা! রাধাকুষ্-বিষয়ক ও গৌরাঙ্গ (এবং 
তাহার ভক্তগণ ) সম্বন্ধে রচিত গানই বুঝিয়! থাকি। 


ঙ৬ 
কীর্তনের ইতিহাস 


বাংলার কীতনসংগীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না। জয়দেবের 
সময় হইতে কীতর্নের প্রবাহ আপিয়াছে বলিয়া ধরা যায়। পরী পদাবলী সম্বন্ধ 
আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসে যে, জয়দেবের সময়ে তাঁহার কোমলকাস্ত 
পদাবলীগুলি_ কি সুরে বা কি গ্রণালীতে গীত হইত? জয়দেবের গীতগুলির 
ছন্দ আলোচনা! করিলে বুঝিতে বিলঘ্ধ হয় না যে, সে সময়ে সংগীতের 
রীতিমত চর্চা ছিল এবং সে সংগীতে ভাবসম্পদের বিকাঁশও যথেষ্ট ছিল। 
তাহা না হইলে এ প্রকারের গীতিকবিত৷ কখনও রচিত হইতে পারিত না। 
“মু্চ ময়্ি মানমনিদানং প্রিয়ে চারুশীলে+, বা “মাধবে মা কুরু মানিন মানময়ে” 
প্রভৃতি পদের গতিভঙ্গী দেখিলেই বুঝ! যায় যে, এই মধুর সংগীতে সুললিত 
স্থুর। কমনীয় ভাব ও ছনদোর বিচিত্র গতি-_- এই ব্রিধারা আসিয়! মিলিত 
হইয়াছিল । ধাহার বলেন যে প্রাচীন কালে গীত কথার অপেক্ষা রাখিত 
না, তাহারা এই বিষগ্ষটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন | জয়দেবের পদাবলী 
যে স্থরেই গীত হউক, তার মধ্যে ষে কবিত্বের বিশেষ প্রাচূর্ব ছিল একথা 
না বলিলেও চলে। সুতরাং কীত'নের ছু্নিরীক্ষ্য অতীত ইতিহাসের দ্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথাটিই আমাদের সর্বপ্রথমে মনে পড়ে যে, প্রথম হইতেই 
কীভনসংগীতে হুরের সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। 


কীর্তন ১৪ 


প্রচলিত গীতগোবিন্দের পদে কতকগুলি হুর ও তালের ঈমবশ আছে। 
সেগুলি জয়দেবের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে অ্ী/পরব্তী 
কালের যোজনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। তবে পৃজারি গোনা 
টাকা দেখিলে মনে ন| হইয়! পারে না যে, তিনি এ সুর ও তাল জয়দেবের 
পদের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কারণ তিনি উহ্ারও টীকা করিয়াছেন। 
দশাবতার স্তোত্রের শিরোদেশে 'মালবরাগেণ বূপকতালেন চ গীয়তে এইন্সপ 
নির্দেশ আছে। পৃজাবি গোস্বামী তাহার বালবোধিনী টীকায় লিখিতেছেন : 
গীতন্তাম্য মালবরাগ রনপকতাল ইত্যাছ মালবেতি। তন্ত লক্ষণং যথা? ইত্যাদি। 
তিনি রূপক তালেরও লক্ষণ দিয়াছেন। এইকপ গ্রর্জরী, রামকিরী, বসস্তরাগ 
এবং নিঃমার, একতালী এবং যতিতালেরও লক্ষণ ও সংস্ঞা দিয়াছেন। এই 
সকল রাগরাগিণী ও তাল প্রাচীন সনেহ নাই। শাঙ্গদেবের সংগীতরত্বাকরে 
(এবং তাহারও পূর্বে) ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে জানিতে 
কৌতুহল হয় যে, এইসকল গীত প্রাচীন গীতপদ্ধতি-- যাহাকে বর্তমানে: 
হিনুস্থানী সংগীতরীতি বলা হয়-- অন্দারে গাওয়া হইত অথবা কোনও নৃতন 
পদ্ধতি অবলঘিত হইতে শুরু হইয়াছিল। 

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জয়দেবের পদাবলী নৃতন ধরনের গীত 
প্রবর্তন করিয়া এক নৃতন যূগের উদ্বোধন করিল। গৌড়রাজসভার বাঙালী 
কবি তখনকার উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর রুচি অস্নদারে সংস্কৃত পদ রচনা 
করিয়াছিলেন। তাহার আদর্শ কি ছিল জানিবার স্ববিধা নাই অর্থাৎ তিনি 
পূর্বতন কোনও সংগীত বা! পদাবলী হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন কিনা বলা 
যায় না। কিন্তু ইহা অন্থ্মান কর! অপংগত নহে যে, এই শ্রেণীর গীত 
গে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তাহারই অন্ুপরণে বিগ্ভাপতি ও 
চণীদাদ ( এবং হয়তো আরও অনেক কবি ধাহাদের নাম কালের মণিমঞুষায় 
রক্ষিত হয় নাই) তাহাদের অমর সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের 
গীতিকবিতাঁর ধরন দেখিলে মনে হয়-_- (১) লোকের সংগীতের পিপাস। 


্* কীর্তন 


মিটাইবার উদ্দেশ্তেই এগুলি রচিত হইগ্লাছিল, (২) এইসময়ে বঙ্গে সম্ভবতঃ 
কোনও নৃতনতর সংগীতের স্থষ্টি হইতেছিল, (৩) রাধারু্ণ-লীলার দিকে 
লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছিল। 

সম্ভবতঃ সে সময়ে প্রাচীন রাগরাগিণীর উপর পলীগানের সুরের তুলি 
বুলাইয়া এক মনোমুগ্ধকর হুরশিল্প আবিদ্ভুত হইতেছিল। সেই জঙ্টই হঠাৎ 
গীত-রচনার দিকে লোকের ঝৌক পড়িয়া গেল। এই নৃতনত্তের মোহ স্বীকার 
না করিলে পদাবলীর কল্লোলময় ধারার আবির্ভাব কোনও ব্ূপে বুঝিতে 
পারাযায় না। মান্য নৃতন কিছুর আম্বাদ না পাইলে তাহাতে এমনভাবে 
উঠিয়া পড়িয়া! লাগে না। সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে এরূপ 
গানরচনার প্রতি ঝৌক দেখা যায় না। 

ইহার পরই শ্রীচৈতন্থের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করিলেন 
তাহার একটি প্রধান বাহন হইল কীর্তন। অন্ত অনেক ধর্মেও সংগীতের 
স্থান আছে) কিন্তু চৈতন্তের প্রেমধর্ম কীর্তনকে যেরূপ তজনপাধনের অঙ্গ 
করিয়া তুলিল, এরূপ আর কোনও ধর্মে আছে কিনা সন্দেহ। ঠচতন্ের ধর্ম- 
গ্রচারে, বিশেষতঃ কীর্তনগানে, দেশ মাতিয়া উঠিল। 


যত ছিল নাড়া বেনে সব হল কীত্তুনে, 
কাঁচি ভেঙে গড়ালে কর্তাল। 


এইরূপ প্রবাদ হইতে এবং 

শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। 
এই প্রকার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপ্রচারে কীর্তন কি 
বিপুল সহায়তা করিয়াছিল। এইজন্য বল! হয়, গৌর-নিতাই এই সংকীর্ডনের 
জনয়িতা অর্থাৎ ইহারাই কা্নগানের প্রবর্তক। কিন্তু প্রশ্ন এই ষে, 
ইহাদের পূর্বে কি কীর্তনগান ছিল না? যদি থাকিত, তবে ইহাদিগকে 
সংকীর্তনের জনয়িতা বলিবার সার্থকতা কি? 


কীর্তন ২১ 
বৃন্দাবনদাস স্পট ভাষায় বলিয়াছেন, 


বিশবসতরৌ দ্বিজবারৌ ধুগধর্মপানৌ 
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করণাবতারৌ। 
-টৈতন্যভাগবত | 
ধাহাদের তুজদবয় আজামুলদ্থিত, কান্তি স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর, চক্ষু কয়লদলের 
তায় আয়ত, সংকীর্তনের একমাত্র জনক, বিশ্বপালক, যুগধর্মরক্ষক জগতের 
প্রিয়কারী সেই নিত্যানন্দ ও চৈতন্কে প্রণাম করি।” 
পুরীতে চৈতস্থদেবের এই সংকীর্ডন শুনিয়া মহারাজ গঞ্জপতি প্রতাপরুত্র 
তাহার সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এ কি সংগীত ? পপ্ডিত সাবভৌম 
উষ্টাচার্য বলিয়াছিলেন, “ইহা চৈতন্তদেবেরই সি ।" 
চৈতন্ভাগবতে দেখা যায় যে, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীচৈতনত 
যখন হরিনামে উন্মন্তবৎ হইয়। উঠিলেন, তখন তাহার টোলের ছাত্রের) 
বলিলেন, প্র আমরাও তোমার সঙ্গে কী্ন করিব, কিন্তু কীর্ভন কেমন 
করিয়া করিতে হয় তাহ! তো৷ জানি না। আমাদিগকে শিখাইয় দেও ।, 


শিল্গণ বলেন কেমন সংকীর্তুন। 

আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দন ॥ 

হুরয়ে নমঃ কৃ যাদবাঁয় নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম গ্রীমধুহ্দন। 

দি! শিখায়েন প্রত হাতে তালি দিয়া। 

আপনি কীর্তন করে শিশ্তগণ লইয়া ॥ 
-চৈতন্তভাগবত। 


এই হইতে নবন্ধীপে কীর্তন বা সংকীর্তনের আরম্ত হইল। “্এবে 
সংকী্তন হৈল নদীয়া নগরে ৮ কাজেই মনে হয় যে মহাপ্রভু হইতেই 


২২ কীর্তন 


সংকীত্নের আরম্ভ। কিন্তু আধার অপর দিকে আমরা পাইতেছি যে, 
শ্রীচ্তন্তের জন্মতিথি দোলপু্ণিমায় যখন চন্্রগ্রহণ হইয়াছিল তখন দলে 
দলে লোক সংকীতন করিতে করিতে গঙ্গান্নানে আসিয়াছিল এবং সেই 
ংকীতর্নের মধ্যেই জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে এক গৌরবর্ণ শিশু আবিভূর্ত 
হইলেন। 


সর্ব নরদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ । 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্তন ॥ 


গঙ্াম্নানে চলিলেন সকল ভত্তগণ । 
নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন ॥ 
-চৈতন্যভাগবত। 

কীর্ডনে নৃত্য £ শ্রীচৈতন্টের কিশোর বয়সের ইত্তিহাস অনুসরণ করিলে 
দেখা যায় যে তিনি কীত'ন করিভে ভালবাসিতেন, শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রতি 
নিশায় কীতন হইত এবং সেই কীতনের সঙ্গে প্রভু নৃত্য করিতেন। নৃত্য 
যে কীতনের এক অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ ছিল, তাহা টৈতন্তজীবনী হইতে 
উপলব্ধ হয়। সুতরাং কীতর্দকে আমরা যখন হইতে বিশিষ্ট ধর্ম-সংগীত 
হিসাবে পাইতেছি, তখন হইতেই নৃত্য তাহার একটি প্রধান অংশরূপে 
পরিগণিত দেখি । নৃত্যের মহিমা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আছে-- 

“কৃষ্ণতক্ত যখন নৃত্য করেন, তখন তাহার প্রভাবে বন্ুপ্রকার অমঙ্গল 
বিনষ্ট হয়। তাহার নৃত্যপর চরণযুগল ধরণীর, সঞ্চালিত নেঅদয়ের দৃষ্টি 
দিকৃসমূহের এবং নৃত্যকালে উর্ধবোখিত বাহুদ্বয় স্থরপুরের অমঙ্গল নাশ 
করে।' 

নবন্বীপের ভক্তগণ যখন দলে দলে আপিয়! গ্রভুকে প্রণাম করিত; তখন 
তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, 


কীর্ন ২৩ 
আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ। 
কৃষনাম মহামন্তর শুনহ বিশেষ? 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ বৃ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
-চৈতম্যভাগবত। 
তিনি উপদেশ করিতেন, 


কীর্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়। । 
হরয়ে নমঃ কৃষ্তযাদবায় নমঃ। 


গ্বোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুগদন ॥ 
- চৈতন্তভাগবত | 


এইভাবে ঘরে ঘরে নগরে নগরে সংকীতন প্রচারিত হইতে লাগিল। 
ছুর্গোৎ্সবের জন্ত প্রায় গ্রতি ঘরে যে সুদ মন্দিরা শঙ্খঘণ্টা থাকিত, কীত'নের 
সময় সেই সকল বান্ত বাঁজিত। 
মৃদঙ্গ মলির। শঙ্খ আছে সর্বঘরে। 
ছুর্গোৎমবকালে বাগ বাজাবার তরে॥ 
সেই সব বাগ্ঠ এবে কীর্তননময়ে। 
গায়েন বায়েন মতে আনন হয়ে ॥ 
- চৈতগ্ভাগবত। 
খোল ও মৃদঙ্গ : মুগ সুপরিচিত বাছ্যযন্ত্র। এখনও আমরা মদরঙ্গ বলিতে 
পাখোয়াজ বুঝি-_ পাখোয়াজের অঙ্গ যদিও সুন্ময় নহে। তাহার রহস্য এই যে 
মুদ্খ যখন উদ্ভাবিত হয় তখন তাহার উপাদান ছিল মৃত্তিকা । জ্রিপুরাস্থর 
শিবকক নিহত হইলে তাহার শোণিতাক্ত ম্বৃত্তিকার দ্বারা এই যন্ত্র নিমিত 
হইয়াছিল এবং তাহারই চর্ম ও অন্তরার! ইহার আবরণ ও দল প্রস্তুত হইয়া- 
ছিল। পরে কোন লময়ে বোধ হয় মৃত্তিকার ভঙ্গপ্রবণতাহেতু কাটের দ্বারা! 
ইহার অঙ্গ গঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন মৃদক্জ, মর্দল বা মাদল 
সাধারণতঃ কাষ্ঠনিমিত চর্মযস্্র। সম্ভবতঃ প্রীচৈতন্যের সময়ে স্বৃত্বিকা পুনরায় 


২৪ কীতন 


ইহার উপাদ্দানরূপে ব্যবহৃত হইল। প্রবাদ এই ষে, শ্রীচৈতন্ত যেমন 
কীতনের জনক, তেমনই কীতনে খোলেরও প্রবত'ক। ভক্তিরত্বাকর 
বলেন, 


প্রভুর সম্পত্তি ভ্রীখোল করতাল। 
তাহে কেহ অপয়ে চান পুষ্পমাল॥ 
_ভক্তিরতবাকর, নবম তরঙ্গ । 


অগ্যাপি কীতর্নের স্থলে শ্রীখোলে মাল্যচন্দন দিবার রীতি চলিয়া 
আসিতেছে । শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি” অর্থাৎ আবিফার বলিয়াও বটে, ধর্ম- 
ংগীতে ব্যবহৃত হয় বলিয়াও বটে, খোল শবটির পূর্বে বৈষ্ণবেরা খ্রি ঘোগ 
করিয়া থাকেন? কিন্তু ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'মুদঙ্গে' শ্রী যোগের পদ্ধতি 
অপরিজ্ঞাত। মণিপুর রাজ্যে এখনও বৈষ্ণবধর্ম অন্ত হয়; সেখানে 
খোল-করতালের আরতি করিয়া কীত আরস্ত হয় দেখিয়াছি। 


বৈষ্ণব পদাবলীতে 'রবাব+ ১ “বীণা "মুরজ' মুরলী প্রভৃতি শের বহুল 
ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু কীর্তনে এইসকল যন্ত্রের ব্যবহারদেখা যায় ন। 
ইহাতে মনে হয় যে, কীতর্নে কেবল মানবকণ্ের শ্বাভাবিক শক্তির উপরই 
নির্ভর করা হইত) খোল-করতাল ব্যতীত অন্য কোনও যন্ত্রের সহকারিতার 
অপেক্ষা করিত না। তাহার ফলে কীতন-সংগীত সর্বসাধারণের পক্ষে 
সুখলত্য হইল। সে সময়ে খোল-করতাল দুরূর্ল্য ছিল না, কাজেই দরিজ্র 
পল্লীতে পর্যস্ত কীত'নের ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল না। 





১. হিন্দুরা পূর্বে যে রুদ্রবীণ! ব্যবহার করিতেন, মুললমান আমলে তাহাই বাব নামে 
গরিচিত হয়। 


কীর্তন ২৫ 
পৃ 


খেতরীর মহোৎসব 


কীর্তনের ইতিহাসে এই মহামহোৎসবের বৃত্তান্ত বিশেষ স্মরণীয়। 

গোপালপুরের জমিদার কৃষ্ণানন' দত্তের পুত্র নরোত্বম : যৌবনে গৃহত্যাগ 
করিয়া বুন্দাবনে পলায়ন করেন এবং সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হন। এই বৈষ্ণব 
সঙ্্যাসী তাহার জন্মস্ূমি দর্শন করিতে আদিলে তাহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ 
দত্তের অনুরোধে গ্রামপ্রান্তে কুটার নির্মাণ করিয়া সেখানেই তজন মাধনে 
আীবনাতিপাত করেন] তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও স্বগ্রামে কেন বাস করিলেন, 
তাহা এইভাবে ঝরিত হইয়াছে: 

পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে । 

আইলা গ্রামবাঁদী লোক আগুমরি নিতে ॥ 


মনে উল্লাসে কেহ কহে কারু ঠাই। 

এ অপূর্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই 
কেহ কহে মোর মনে এই চিন্তা হয়। 
নিজ রাজ্য বলি এখা রয় বা না রয় 


কেহ কহে হেথা পাষণডির সীম! নাই । 
নিজ রাজা হইলেও রহিব এই ঠাই॥ 
কেছ কহে এসকল দেশ উদ্ধারিতে। 
হৈল আগমন সত্য বিচারিনু চিতে। 
সে সময়ে উত্তরবঙ্গ বিলোপোনুখ বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। পাহাড়পুরে 
যে সোমপুর বিহারের তয়ীবশেষ বতরমান রহিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে 


হ্৬ কান 


পারা যায় যে বৌদ্ধধর্ম উত্তরবঙ্গে এক সময়ে প্রবল প্রতাব বিস্তার করিয়াছিল। 
বৌস্ধর্ম কালক্রমে নান! রহন্তপূর্ণ মতবাদে ও গুপ্ত ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইয়া 
ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহারা বৌদ্ধধর্মের নামে নান! অদ্ভুত ক্রিয়া- 
কলাপ প্রচার করিতেছিল, বৈষ্ণব-গ্রস্থে তাহারাই পাষণ্ী বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনে যেমন, নরোত্বমদাসের জীবনেও সেইন্প, 
ুর্্তি পতিত আশাহত নরনারীকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়। 
কীতন-প্রচারই হইল সেই উদ্ধারের উপায়। থেতরির মহোৎ্সবে 
কীতর্ননের যে ধুম পড়িয়া গেল, তাহা সহশ্র বাদাহবাদ অপেক্ষা কার্ধকর 
হইয়াছিল। নীরস শুষ্ক কঠোর কর্মঘোগ বা বৌদ্ধদের অষ্টাঙ্গমার্গ-দাধন অপেক্ষা 
হরিনাম গান করা সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক সহজ ও আননপ্রদ 
হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রেরণার সঙ্গে সংগীতের আনন্দ মিশ্রিত 
হইয়া অনায়াসেই লোকমতের মোড় ফিরাইতে সক্ষম হইল। 

কীতণনের পদ্ধতি সগ্থন্ধে খেতরির মহোৎ্সবে নরোত্বমদাস ঠাকুর যে 
পন্থা দেখাইলেন, তাহা অনেকটা অভিনব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সংগীতের দ্বারা কীতনের আরম্তভ। গোকুলানন্ন 
অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করিলেন; অর্থাৎ শুধু “বর্ণন্তাস ম্বরালাপের" দ্বারা 
শীতের সুচনা হইল। 

আলাপে গমক মন্ত্র মধ্য তার ম্বরে 
সে আলাপ শুনিতে কেব! বা! ধৈর্য ধরে ॥ 
-ভক্িরত্বাকর। 

উদার! মুদারা ভারা! এই তিন ন্বরগ্রাম অধিকার করিয়া গায়কের সুর 
নিয় হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। সে আলাপচারিতে সকলেই মুগ্ধ 
হইল। গায়কগণ নরোত্তমদাস ঠাকুরের পরিবারভূক্ত ছিলেন। তাহার! 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্, নিত্যানদ্দ ও অধ্বৈতপ্রভু গ্রভৃতিকে মনে মনে প্রণাম করিয়া গান 
ধরিলেন : 


কীর্তন ২৭ 


বার বার প্রণমিয়া সবার চরখে। 
আলাপে অদ্ভূত রাগ প্রকট কারণে। 
রাগিণী সহিত রাগ মৃিমন্ত কৈল॥ 
আতি স্বর গ্রাম মুছনাদি গ্রকাশিল| ॥ 
সুমধুর কঠধ্বনি তেদয়ে গগন। 

পরম মাদক দুধ নহে তার সম ॥ 


--ভক্তিরতাকর। 


ভক্তিরত্বাকরের এই প্রমাণ অনুসারে বলিতে হয় যে, এই কীতনের সঙ্গে 
খোল করতাল ব্যতীত অন্য কোনও বায যন ব্যবহত হয় নাই। পরবর্তাঁ 
কালেও দেখা যায় উচ্চাঙ্গের কীর্তনে অন্য কোনও যন্ত্রের সংগতি থাকে না।, 
এখানে বাগ্ভযন্ত্রমধ্যে খোল ও করতাল ব্যতীত অন্ত কোনও যন্ত্রের 
উল্লেখ নাই। 
শরীপ্রভূর মম্পত্তি শ্রাথোল করতাল। 
তাছে ম্পর্শাইল! শ্রীচন্দন ফুলমাল | 
_ভক্তিরত্বাকর। 


ইহার পর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমদাস ঠাকুরকে মালা 
পরাইয়া দিলেন। অগ্তাপি কীতণনে গায়কের কঠে মাল্যদ্দান করিবার পদ্ধতি 
চলিয়া আসিতেছে । নরোত্বম অতঃপর নিবন্ধ গীতের পরিপাটি প্রচার 
করিলেন। নিবদ্ধ গীত অর্থাৎ যাহাতে কথ ও স্থরের মিলন আছে। সংগীত- 
শান্তে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ সংগীতের এইরূপ নির্দেশ আছে : 
অনিবদ্ধং নিবন্ধ দ্বিধা গীতমুদীরিতং। 
আন্ডির্দবহীনঃ স্তাপ্লাগালাপনরূপিশী ॥ . 
-সংগীতরত্বাকর । 
অর্থাৎ গীত “অনিবদ্ধ' ও 'নিবদ্ধ' ভেদে ছুই গ্রকার। আলপ্তি বা 
আলাপে রাগের আলাপনমাত্র হয়, অর্থযুক্ত কথার দ্বারা ইহা আবদ্ধ নয়। 


ব্৮ কীর্তন 


নিরর্থক হুংকার মাত্র, 'সাখগম? বা আতানারি প্রভৃতির দ্বার। ষে 
আলাপচারি হয়, তাহার লাম অনিবন্ধ সংগীত। ইহা তালেরও অপেক্ষা 
রাখে না। 


বন্ধং ধাতুভিরক্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে। 
-সংশীতরতাকর। 


ধাতু এবং অঙ্জের দ্বারা আলাপ সার্থক বা অর্থযুক্ত পদ হইলে তাহাকে 
নিবদ্ধ সংগীত বলা যায়। সংগীতসারে এই সংগীতের তিন প্রকার কথিত 
হইয়াছে : শুদ্ধ, শালগ ও সংকীর্ণ । শুদ্ধ সংগীতের নাম প্রবন্ধ। প্্রকষ্টো যন্ত 
বন্ধঃ গ্তাৎ স প্রবন্ধ] নিগছ্তে । এই প্রবন্ধসংগীতের চারটি ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ 
থাকে । ধাতু অর্থে অবয়ব বা ভাগ, যথা--উদ্ৃগ্রাহ, ধেলাপক, পরব, আতোগ। 
উদ্গ্রাহ অর্থাৎ গানের প্রথম পাদ বা কলি। উদ্গ্রাহের পরেই যে অংশ 
থাকে তাহাকে মেলাপক বলে। ক্ুব বা ঞ্-কলি মধ্যভাগে অবস্থিত এবং 
আভোগ খাকে শেষে-আহেগেশ্স্থিমেঃ স্থৃতঃ | গ্রুব এবং আভোগের 
মধ্যে যে অংশ থাকে হরিনায়কের মতে তাহাকে ন্অস্তরাধ কহে। আভোগাংশে 
কবি এবং নায়কের নাম থাকে। সঙ্গীতশান্ত্রের এই নিয়মানুদারেই অধিকাংশ 
বৈষব-পদাবলী রচিত হইয়াছে । 

কীর্তন-পদাবলীতে প্রায় সকল পদেরই শেষে ভণিতা, আছে। “ভণিতা? 
বা 'ভণিতি? অর্থে উক্তি” । পদ ধাহার রচিত সেই কবির নাম দিবার পদ্ধতি 
সংগীতশান্ত্রের এই সংজ্ঞা হইতেই বুঝিতে পারা-যায়। সংগীতশাস্ত্রের নির্দেশ 
অন্থসারেই 'আতোগ' নামক গীতাংশে কবি বা নায়কের নাম অথবা 
উভয়ের নাম থাকে । বিদ্ভাপতির অনেক পদে ত্তাহার নিজের নাম, 
কোনও €োনও পদে নিজের নামের সঙ্গে তীহার পৃষ্ঠপোষক (নায়ক) 
শিবসিংহের এবং কোনও পদে শিবসিংহের 'মাতা ও পত্বীর নাম সংযুক্ত 
আছে। 


কীর্ভন ২৯ 
প্রবন্ধ গীতের পাঁচটি জাতি আছে : 
প্রবন্থজাতয়ঃ পঞ্চ বততন্তে তাঁঃ ক্রমেণ চ। 
বড় ভিরগৈর্েদিনী স্তারপিনী পঞ্চভির্ভবেৎ | 
চতুতি দঁপনী প্রোক্ত! ত্রিভিরঙ্গৈস্ত পাবনী। 
দ্বাঙ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গীভ্যামুগজায়তে ॥ 
-_সংগীতপারিজাত। 


অর্থাৎ যড়গ্যুক্ত প্রবন্ধ মেদিনী জাতীয়, পঞ্চালযুক্ত নন্দিনী, চতুর্গযুক্ত 
দীপনী, অঙ্গপ্রয়ে পাবনী এবং অঙ্গদ্ধয়ে তারাবলী জাতীয় হয়। বস্ততঃ প্রবন্ধ 
গীতের জাতি বা প্রকার ভেদ অসংখ্য : 


ভেদঃ শুদ্ধপ্রবন্ধানামানত্তাদেক এব হি। 


সুকবি প্রবন্ধকে যথেচ্ছভাবে সাজাইতে পারেন। এই প্রবন্ধ-গীতই নিবদ্ধ 
সংগীত এবং ইহাই কীত্তনিগানে অনুস্থত হইয়া আসিতেছে। 

নরোত্তম এই নিবদ্ধ গীতই করিয়াছিলেন। প্রথমে যে অনিবন্ধ গীত বা 
" আলাপচারীর হ্বারা গীত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ধারা কিছুটা এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। কীতননগানের পূর্বে গায়কেরা এখনও অর্থশৃনত 
বর্ণন্তাসের দ্বারা আলাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক স্থলে উহা কেবল 
পরস্পরের কমিলনব্যাপারে পরিণত হয়। এইজন্য এই আলাপচারির 
নাম হইয়াছে 'মেলঃ বা “মেল জমাট'। অর্থাৎ সুরের "জমাট? করিয়া গান 
ধরা হয়। কীতরনিয়াদিগ্নের অজ্ঞতার জন্যই হউক, বা অন্ত কোনও 
কারণেই হউক, রাগরাগিণীর আলাপ এক্ষণে বড় একটা শুনা যায় ন|। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো প্রথমে" যে গানটি কর হইবে, তাহারই 
কিছু আভাস যেলজমাটে দেখা যায়, কিন্ত তাহাকে প্রকৃত “আলাপ? বল! 
চলে না। 


তি কীগন 

গৌরচক্ত্রিকার তাৎপর্য : খেতরির মছোৎপবের আর-একটি বৈশিষ্ট্য 
হইল এই যে, গৌরচন্দ্রিকা গাঁন করিয়া কীর্তন আরম্ভ কর! হইয়াছিল। 
শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্' --এইভাবে শ্রগৌরাঙ্গের গুণগান 
করিয়। ক্বষ্তরাধিকার লীলা গারিবার পদ্ধতি সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 


গৌরগুণ-গীতীরস্তে অধৈর্ঘ সকলে। 
-_ভক্তিরতবাকর 

ইহা হইতে মনে হয়, নরোত্তমরাস ঠাকুরই এই গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার 
প্রথা গ্রবত্ন করিলেন। এই সময় হইতেই কীতন করিবার পূর্বে 
মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিবার রীতি অবলধ্িত হয়। গৌরচক্দ্রিকা শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুকে কীর্তনে আকর্ষণ করিবার মন্্ত্ব্ূপ। যে লীলাগান করিতে 
হইবে, “তছৃচিত' একটি গৌরচক্দ্রিকা বা সংক্ষেপে “গৌরচন্দ্র গান 
করিবার রীতি উচ্চাঙ্ের কীর্তনে এখনও বর্তমান। এজন্য পদ্াবলী- 
সাহিত্যে রাঁধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ “যেক্ূপ অসংখ্য, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদও 
সেইরূপ বু। কীতনের প্রয়োজনেই গৌরচক্র্রিকার পদ রচিত হইয়াছে। 
প্রণালীবন্ধ কীর্তনে গৌরচন্দ্রিক। গীত না হইলে রাধারুঞ্চলীলা গান করিবার" 
নিয়ম নাই। গৌরচন্দ্রকে স্মরণ না করিয়া লীলাগান করিলে অভিজ্ঞ শ্রোতা 
সে গান শ্রবণ করেন না। 

বৈষ্বেরা মনে করেন, রাধাকষ্ণলীলা গাহিবার ও শুনিবার 
অধিকারী হইতে হইলে পূর্বে গৌরচন্দ্রকে ব্মরণ করিতে হয়। মহাপ্রভু 
নীলাচলে স্বরূপদামোদর পণ্ডিতের মুখে লীলাগান শুনিয়া আনন্দ 
পাইতেন। মহাপ্রভু নিজে এবং স্বরূপ উয়েই সন্ন্যাসী; সংসারে আসক্তি- 
শৃন্ভ। জীবনের সমস্ত কামন! বাসনা জয় করিয়া তাহার! একাস্তভাবে 
ভগবানের পাদপদ্ধে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। কীর্ভনগায়ক ও শ্রোত। 
কেহই সে উচ্চাধিকার লাভ করেন নাই। কাজেই মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়া 


কীর্তন ৩৯ 


তাহাকে কীতর্নের আরে আহ্বান করিয়া, তাহার নির্ধল চরিত্র ধ্যান করিয়! 
রাধারুষ্ণনীলা গান করিলে তবেই সে বিষয়ে যোগ্যতা জন্মে । এই কারণেই 
হউক অথবা ধাহার রুপায় রাধাকৃষ্ণের ঘুগলোপাসনা দ্গতে প্রচারিত 
হইয়াছে তাহার পবিভ্ব নামে স্মৃতিচন্দন অর্পণ করিবার মানসেই হউক, 
গৌরচন্দ্িকা না! গাহিয়! কীতন গান করা হয় না। 

কীঙনে গীত, বাগ্ ও নৃত্যের সমন্বয় £ আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, খেতরির মহোৎসবে যে কীর্তন হুইল, নৃত্য তাহার একটি প্রধান 
অঙ্গ ছিল। 

চতুর্দিকে অমংখ্য লোকের নাহি অন্ত। 
নাচে মহারঙ্গে দে সকল ভাগ্যবস্ত ॥ 
--ভক্তিরতাকর | 

নৃত্য, গীত ও বাস্ভ এই তিন লইয়াই সংগীত, এই জন্য ইহাকে “তৌধন্তিক' 
বলা হয়। অন্ত অনেক প্রকার ভারতীয় সংগীতে গীত ও বাগ্ঠের সমহ্বয় 
দেখা যায়; কখনও কখনও নৃত্য ও বাগ্ের। কিন্তু কীর্তনগানে এই 
তিনের যেরূপ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! অন্যত্র স্লিভ নহে। 
মহাপ্রভুর জীবনচরিতেও দেখা যায় যে তিনি পরম আবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কীর্তনে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাদের অঙ্গনে এই কীর্তন নৃত্যবিলাসে সমৃদ্ধ 
হইত। এখন কিন্তু নৃত্য কীর্তনের সেক্পপ অপরিহার্ধ অংশ নহে। নাম 
সংকীর্ভনে কখনও কখনও নৃত্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় বটে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের 
লীলাকীর্তনে প্রায়ই নৃত্যের সমাবেশ থাকে না। কীর্তনের মৃলগায়ক 
কখনও কখনও গানের সঙ্গে, বাণ্ের ছন্দে নৃত্যের আভান প্রকাশ করিলেও 
অন্ত গায়কেরা এবং শ্রোতারা দে নৃত্যে যোগদান করিতেছেন এরপ প্রায়ই 
দেখা যায় না। | 

কোনও কোনও কীর্তনগাঁয়ক গৌরচন্দ্রিক গান করিবার সময় দলসহ 
দপ্তায়মান হইয়া কীর্তন করেন ও গোৌরচন্ত্রিকা নির্বাহ করিয়া উপবেশন 
করেন এবং পরবর্তী অংশ বসিয়াই পরিসমাপ্ত করেন। শ্রোতার স্বিধার 


৩২ কন 


দন্ত গায়ককে কখনও কখনও ফড়াইতেও দেখা যাঁয় এবং তাহার তখনকার 
অঙ্গভঙ্গী কখনও কখনও নৃত্যেরই অন্থরূপ হওয়া বিচিন্র নহে। *খেতরির 
মহোত্লবে সম্ভবতঃ নরোত্তমদাস দপ্তায়মান হইয়া কীর্তন করিয়াছিলেন এবং 
তদবস্থায় নৃত্যের সুযোগও যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। যে কীর্তনে গায়ক এরং শ্রোতা 
নৃত্যের আবেশে মাতিয়া উঠেন তাহাকে উদ্বণ্ড কীতন? বলে। 


৮ 


কীত'নের শ্রেণীবিভাগ 


নরোত্তম কনের যে পন্থা দেখাইলেন, তাহার নাম হুইল গ্রানহাটা, 
কীতন। খেতরি যে পরগনায় অবস্থিত, সেই পরগনার নাম সম্ভবতঃ 
'গড়ের হাট” ছিল। এখন তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 
এই গড়ের হাট হইতে গড়েরহাটী গড়ানহাটী বা গরানহাটী নাম হইয়া 
থাকিবে। এইরূপ মনোহরসাহী পরগন। (বর্ধমান জেঙগ1) হহতে মনোহরদাহী 
নামে কীর্তনের সুর হইয়াছে । রানীহাটা (বর্ধমান জেলায়) হইতে 
রেনেটি এবং মান্দারন (মেদিনীপুর ) হইতে ধন্দারিনী বা মান্দারিনী স্থরের 
সৃষ্টি হইয়াছে । মনোহরসাহী অপেক্ষা রেনেটি ও মন্দারিনী সুর সরল ও স্থলভ। 
স্থরের কারুকার্য মনোহরসাহী কীর্তনে যেক্ূপ আছে, সেরূপ অন্ত কোনও 
স্থরে নাই। কথিত আছে শ্রীনিবাস আচার্ধ মনোহরসাহী ও রেনেটি স্থরের 
সষ্ট্রিকর্তা। জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রযুখ পদকর্তার প্রভাবে মনোহরসাহী কীততন- 
গান এক সময়ে অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইহারা নরোত্তমদাসের 
সমসাময়িক রেনেটি গাত টেশ্যা বৈদ্পুরে বৈষ্ণবদাস ( গোকুলানন্দ সেন) 
ও তাহার বন্ধু উদ্ধবদাস (ক্ুষ্ণকাস্ত মজুমদার) প্রভৃতির দ্বারা স্থসমৃদ্ধ 
হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। 


কীর্তন ৩৩ 

কী€নের এই শ্রেণীবিভাগ স্থরের প্রণালী অথবা বৈচিত্র্য অনুসারে 
হইয়াছিল। কীর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি ইছাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই অল্পবিষ্তর 
বর্তমান ছিল ষথা শ্রুতি ও গমকের প্রাধান্ত, রাগরাগিণীর বিশিষ্ট ভঙ্গীঃ 
ছন্দের নৃতনত্ব (দশকুশী, ভীসপাহিড়া, তেওট ইত্যাদি) এবং আখরের 
যোজনা ইত্যাদি । 

উল্লিখিত চাবিটি ঠাট ছাড়া আরও একটি ঠাটের উল্লেখ কখনও কখনও 
দেখা যায়) উহার নাম ঝাঁড়খন্তী। বঝাড়খণ্ড বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 
একটি অংশ বটে। কিন্তু এই ঠাটের কী্ন স্থপ্রচলিত নহে। 

মরলত। ও গাভীর্যে গরানহাটা কীর্তন পদের সহিত তুলনীয় । মনোহর- 
সাহীর স্বরবৈচিত্র্য খেয়ালের কথা প্মরণ করাইয়া দেয়। কলাচাতুর্যে ও মাধুর্ষে 
কীর্তনমান্রই ঠুংরি গানের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। 

কীত্নের প্রসারের ঘুগে এইসকল স্থরের প্রত্যেকেরই আভিজাত্য ও স্বাতস্ত্রয 
ছিল। বর্তমানে এইনকল সুরের নিজন্ব গামুক বিরল। ফলে 'গরানহাঁটী” 
গায়ক “মনোহরসাহী*র কারুকার্য দ্বারা গান সাজাইয়া থাকেন। মনোহব- 
সাহী-গায়কও রেনেটি বা মন্দারিনী সুরের ভাজ আমদানি করিতে দ্বিধা- 
বোধ করেন না। ফলে হইয়াছে এই যে, এইসকল সুরের স্বতন্ত্র ঠিক 
ধরিতে পারা যায় না। গায়কের অভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। রাঢ় অঞ্চলে “কীর্তন; বলিতে সাধারণতঃ “মনোহরসাহী' কীর্তন 
বুঝাইয়া থাকে। 


৯ 


কীত'নের অবনতি 


যতদুর জানা ঘায় তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগ পর্যস্ত কীর্তনের 
যথেষ্ট উন্নতি ছিল। তাহার পর “কবি, ও পাঁচালির প্রাছুর্ভাবে কী্নের 


৩ 


৩৪ কীর্তন 


জনপ্রিয়তার ভাস হইতে থাকে। উতংদাহ ব্যতীত, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের 
অভাবে, কোঁনও ললিতকলাই প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে না। ইংরেজ- 
বিজয়ের পরে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, তাহাতে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট 
সম্পদ এই কী্তনগানের সমাদর কমিতে আরম্ভ হইল | রাধামোহন ঠাকুরের 
পদামুতসমূত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পার্দে সংকলিত হয় এবং ইহার কিছু 
পরেই বৈষ্ণবদাস তাহার স্থবিখ্যাত ও স্থবৃহৎ পদকল্পতরু সংকলন করেন। 
ইহার পরেও কানের প্রভাব কতকদিন চলিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ 
উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কীণ্তনের অবনতি ঘটিতে লাগিল। এইসময় 
হইতে বাংলাদেশে “কবির গানের ধুম পড়িয়া যায়। কবির গানে ছুই দলের 
মধ্যে প্রতিহবন্দিতা হইত এবং প্রোতৃমগুলীর দ্বারা জয় পরাঁজয় নির্ণাত হইত। 
বাধাকুষ্ের লীল। অবলম্বন করিয়া! গান বীধিয়া কবিওয়ালার! পাল্লা দিতেন 
এবং তাহা সাধারণ জনগণ জাতিধর্মনিবিশেষে উপভোগ করিত। এই সময়ে 
যাত্র! ও পাঁচালরিও প্রনার ঘটে। এই সকল সংগীত বা তথাকধিত সংগীতের 
প্রতি জনসাধারণের পক্ষপাত যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি কীণ্ডনের 
আভিজাত্য খর্ব হইয়। গেল। 

ঢপকীর্তন : তবে কীর্তন 'ভাঙিম়া” ঢপের স্থষ্টি হইল। পপ” শব্দের ব্যুৎপতি 
জানা যায় না। মধুস্ছদন কান নামক একজন গায়ক ইহার অঙ্টা না হইলেও 
যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । মধুকাঁন বিগত শতাবীর মধাভাগে যশোর 
জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভাগুণে বাংলার প্রায় সর্বত্র সুপ্রসিহ্ধ 
হুইয়াছিলেন। মধুকান নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষগণ লইয়া গান করিতেন 
এবং নান! বাগরাগিণী সমন্থিত গীতের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতেন । 
রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া মধুস্থদন বু পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং 
কীত'ন-পদাবলীর অস্গুকরণে প্রত্যেক পর্দের শেষে নিজের নামের ভণিতা যোগ 
করিতেন । সমগ্র নাম না দিয়া তিনি অনেক সময়ে “মদন” ভণিতা দিতেই 
ভালবাসিতেন। ইহা লইয়া একজন মধুকানকে একটু ব্যঙ্গ করিয়! বলিয়া- 
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ছিলেন, 'মধু, তুমি হুদন ভণিতা দাও কেন? ইহার উত্তরে মধু বিনয় করিয়। 
বলিয়াছিলেন, “নামে মধু থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি? গানে মধু 
থাকিপ্লেই হইল।” এইগল্পের অন্ত সংস্করণে আছে, মধু বলিলেন, "আপনারা 
মধু যোগ করিয়া লইবেন যাহা হউক, মধুস্থদনের ঢপকীর্তন একসময়ে খুব 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ঢপে বৈঠকী রাগরাগিণী যখাধথভাবে অনুক্কত হইত। 
স্থরের বিশিষ্ট ভঙ্গীতেই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। রামপ্রসাদেরও যেমন একটি 
বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী ছিল যাহার জন্ঠ বামপ্রসাদী গান বৈঠকী রীতি অন্ুসরণ 
করিলেও স্বাতত্ত্য লাভ করিয়াছে, মধুকানের ঢপ স্থরও তেমনি একটি বিশিষ্ট 
সুর। ইহাতে কার্ডনেরও ছায়া বেশ দ্ুপরিস্ফুট থাকিত। গানের মাঝে 
মাঝে নুরে কথা কহিবার রীতি ছিল, যেমন 'কৃষ্ণ কহিতেছেন” শ্রীমতী 
কহিতেছেন' ইত্যাদি। 

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়, যাহা সাধারপতঃ 
গিপকীর্তন? নামে অভিহিত হয়। কিছুদিন পূর্বেও এই ঢপকীর্তন গায়িকাদের 
মুখেই সরাচর শুনা যাইত। গত কয়েক বংসন্প দেখিতেছি এই কীর্ন- 
ওয়ালীদের আর তেমন পসার নাই। বাংলাদেশের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ 
কলিকাতা শহরে কীর্তন শ্রাদ্ধের একটি অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হয়। অর্থাৎ 
হিন্দুদের আছ্শ্রাদ্ব-বাসরে নিমন্ত্রিতদের জগ্য সভা হয় এবং এই সভায় কীর্তনের 
ব্যবস্থা থাকে। ইহাকে বলে লভারোহণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকদের 
সমাগম ও কীর্তনগান এই মভারোহণের বিশিষ্ট অঙ্গ | নিমস্ছিতেরা এই শ্রাদ্ধ- 
সভায় যোগদান করেন। এইরূপ বহুসভায় কী$নওয়ালীদের গান শুনিতে 
পাওয়া যাইত। বিগত পচিশ ত্রিশ বংলরের মধ্যে এই শ্রেণীর গায়িকাদের 
প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। প্রথাটি ঠিকই আছে, তবে মেয়েদের স্থলে 
পুরুষদেরই কীর্তনের চলন হইয়াছে। কীর্ভনগায়িকা্ের মধ্যে পান্াময়ী এক 
সময়ে খুব নাম করিয়াছিলেন। এখনও গ্রামোফোনে তার গান বোধ হয় 
গুনিতে পাওয়া যায়। 


৩৬ কীঠন 


পুরুষ কীর্তনিয়ার সমাদর বৃদ্ধি হওয়ায় উচ্চাঙ্গ কীতনের পুনরত্যুদয় কিছু 
কিছু ঘটিতেছে। এক সময়ে রসিকদাস, প্রেমদাস প্রভৃতি কীর্ঠনে প্রভূত 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। রূসিকের রসবোধ ছিল অসাধারণ । কি ভাবে 
গান করিলে লোকের মনোরঞ্জন করা যায়, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাহার 
কণ্ঠও ছিল অতি মধুর। স্বীয় প্রতিভাগুণে তিনি বৈষ্বসমাজে বিখ্যাত 
গায়ক বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত হইতেন। তিনি কীর্ডনে “কাটাধড়া” নামক 
তালের অ্টা। সকলেই জানেন কীত্নে করুণরসের. প্রাধান্য । সেইজন্য 
পুত্রশোকাকুল! জননীর ক্রন্দনের স্থুর ও ছন্দ অবলম্বন করিয়া তিনি এ তালের 
উদ্ভাবন করেন। এক্ষণে মনোহরসাহী কীর্তনে অনেক গায়কের মুখে কাটা 
ধড়ার গান শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে 'ধড়া* একটি সুপরিচিত 
তাল ছিল। ঞুব তাল বাঁ ধড়ার অনেকটা অনুরূপ বলিয়া রসিকদাস তাহার 
নূতন তালের নামকরণ করিলেন “কাটাধড়া” ৷ প্রেমদাসের কণ্ঠও ছিল অতি 
অপূর্ব । সেরূপ ক এখন আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাদেরই সম 
সময়ে গণেশদাস অতি মিষ্ট গান করিতেন। বৎসরকয়েক পূর্বে তিনি দেহ রক্ষা 
করিয়াছেল। জীবিত গায়কদের মধ্যে কাহারও নাম বাদ দিয়া কাহারও নাম 
করিলে অবিচার করা হইবে। তবে ইহাদের মধ একজনের নাম বোধহয় 
অনংকোচে করা যাইতে পারে : বামকমল তটাচার্য__পাবনার অধিবাপী। ১ 
তিনি . প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া কীর্তনগানে শহর 
মাতাইয়াছিলেন। তাহার এরূপ অপূর্ব শক্তি যে, কথনও কথনও দশ হাজার 
লোক মন্্মুগ্ধবৎ তাহার কীর্তন শুনিয়াছে। কীর্তনগানে এরূপ লোকসমাগম 
বোধহয় আর কখনও দেখা যায় নাই। তাহার বিশেষ একটি কারণ বোধ হয় 
এই যে তিনি নাচিয়৷ গাহিয়া কথকতার পৃর দিয়া কীর্তন প্রচার করিয়াছেন 
যাহাতে সর্বসাধারণ কীর্তন গানের মর্ম সহজে বুঝিতে পারে। তাহার গানে 


১. ইনিও সম্প্রতি গত হইয়্াছেন। 


কীর্তন ৩৭ 


আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্ত থাকিত বলিয়া অনেক অভিজ্ঞ শ্রোতা তাহার 
পদ্ধতি অছুমোদন করিতেন না। তাহা হইলেও এরূপ জনপ্রিয় কীর্তনসংগীত 
রামকমলের পূর্বে আর কখনও শোনা যায় নাই। 

ধাহারা কীনের প্রাচীন প্রথা সংরক্ষণে প্রয়াসী। তাহারা কোনও প্রকার 
অভিনবত্ব পছন্দ করেন না। প্রাচীনপন্থী গায়কদের মধ্যে অদ্বৈতদাস পণ্ডিত- 
বাবাঙ্ছি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়া 
তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। এবং তথায় ভক্ভিশান্ত্র-অধ্যয়নে ও কীতনশিক্ষায় 
মনোযোগ দেন। কীর্তন-শিক্ষা বাপদেশে তিনি বাংলায় ফিরিয়া আদিতে 
বাধা হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পাচথুপীর চন্দ্র ( কৃষচন্ত্র চন্দ্র ) ও 
শ্রীণ্ডের ঠাকুর এবং ময়লাডালের মিক্রঠাকুরগণের নিকট অস্ত 
অধাবসায়ের সহিত কীর্তন শিক্ষা করেন । পাঁচথুপী, ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড, নবন্ধীপ 
এবং এইরূপ আরও দুই-একটি স্থান এখনও কীর্তনগানের জন্য বাংলাদেশে 
প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। 


১৩ 


বৈষ্বধর্ম ও কীর্তন 

বাংলাদেশের বহুস্থানে রাধাকুষ্ণের মন্দির বর্তমান আছে। এই সকল 
মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের সেবা-ব্যপদেশে কীর্তনের অল্পবিষ্তর অনুশীলন দেখা যায়। 
কোনও কোনও কৃষ্ণমন্দিরে প্রতিদিন, কোনও মন্দিরে পর্বের সময় কীর্তনের 
অনুষ্ঠান হয়। বৈষ্ণব তীর্থসমূহে পর্বের সময়ে কী্নের ব্যবস্থা করিতেই 
হয়, যথ।-_রাসের সময়ে রাসলীলা, হোলির সময়ে হোলিগান, ঝুলনের সময়ে 
ঝুলনগান, বসস্তপঞ্চমী উপলক্ষে বসম্তগান ইত্যাদি । কিন্তু অনেক স্থলে 
উপযুক্ত গায়কের অভাবে যেন তেন প্রকারেণ সারিয়া দেওয়া হয়। নবন্বীপে 
প্রতি বৎসরে 'ধুলোট” হয় অর্থাৎ বঙ্গের বহু কীর্তনওয়ালা সমবেত হইয়া 


৩৮ কীর্তন 


্রীমন্মহাপ্রতুর জনস্থানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (মহা প্রভুর জন্মতিথি) আপন আপন 
ক্তিত্বের পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সময়ে বহু 'যান্্ী' নবন্ধীপে যাইয়া 
কীর্তন শুনিয়।৷ আসেন। তাহাদের দ্বারা কীর্তনওয়ালার যশঃ বাহিত হইয়া 
সমগ্র দেশে প্রচারিত হয়। শাস্ভিপুর, শ্রীখণ্ত, ঝামটপুর প্রভৃতি স্থানে প্রতি 
বংসর পর্ববিশেষ বা! মেলার সময়ে কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বামটপুর শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামূত গরশ্-প্রণেতা কুষ্দাস কবিরাজের জন্মস্থান । এখানে কীর্তন গান 
করিলে সারা বৎসর সফলতা! লাভ করা যায় এই আশায় এ অমর কবির 
তিরোধান-উৎনবে কীর্তনওয়ালার! নিজ নিজ ব্যয়ে সেখানে গিয়া গান 
করিয় থাঁকেন। শ্রীথণ্ড শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের স্থান বলিয়া তাহার 
তিরোতাব-তিথিতে শ্রীথণ্ডেও সমারোহের সহিত কীর্তন হইয়৷ থাকে। 
বু বৈষব ভক্ত এ উপলক্ষে কাটোয়া ও শ্রীথণ্ডে সমবেত হন। শ্রীগৌরীদাস 
পত্তিতের স্থান বলিয়া কালনায়ও কীর্তনগানের অনুষ্ঠান হয়। এখানে 
গোরাঙ্গমন্দিবে মহাপ্রভুর শ্রীহস্তলিপি রক্ষিত আছে। কেন্ছুবিথে জয়দেবের 
তিরোভাব-মহোৎসব হয় এবং রামকেলিতেও রূপসনাতনের স্থতিপুজা 
উপলক্ষ্যে এক বৃহৎ উৎসব হইয়া থাকে। 

বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষদিগের তিরোভাব-মহোৎ্সবে তীহার্দের লীলাবিষয়ক 
যে কীর্তন হয় তাহাকে "স্থচক কীর্তন” বলা হয়। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর 
স্থচক, জীব গোস্বামীর স্থচক, নরোত্বমদাস ঠাকুরের সুচক প্রভৃতি স্ৃতিবন্দনার 
এক অপূর্ব কৌশল। অগ্তাপি এই স্থচক কীর্তন শুনিয়া তক্তকুল অশ্রুপরিপ্লুত 
হইয়া থাকেন। স্থপ্রসিদ্ধ বৈষবভক্ত ও নামকীর্তনিয় শ্রীযুক্ত রামদাস 
বাবাজি বর্তমানে এই স্থচক গানের একমান্জ ভাগারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সান্বিকভাব-সমঘ্থিত এই কীর্তন যিনি না শুনিয়াছেন, 
তাহাকে ঠিক বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। এই সুচকগান মহাপুরুষ বা তক্তগণের 
তিরোভাব-তিথি ব্যতীত গান করিবার রীতি নাই। বুন্দাবনে সকল 
গোম্বামিগণের সুচক গান বা চরিতকীর্তন এখনও হইয়া! থাকে। 


কর্তন 


সেইরূপ কীর্ভনের কোন কোন পালাও সেই সেই !পুর্ব/অতীত হইলে 
অন্ত সময়ে গাহিবার রীতি অভিজেরা অহুমোদন করে আ।। যথা ঝুলন। 
নন্দোৎসব, হোলি, বসত, ফুলদোল প্রভৃতি সেই সেই. পিতর্বর দিন বা 
তাহার নির্ধারিত কয়েকদিনের মধ্যে ব্যতীত গীত হইবার গাই 
অন্তান্ত সংগীতের তুলনায় কীর্তনগানের সম্পর্কে দ্বাধীনতা এইরূপে অঙ্গেকর্টা 
সীমাবন্ধ। রাত্রিতে গোষ্ঠ বা কু্নভঙ্গ, সকালে রাদলীলা বা উত্তরগোষ্ঠ 
গীত হয় না। খণ্ডিত সকালে ব্যতীত হয় না, কুঞ্জতঙ্গ অতি প্রত্যুষে 
গাহিবার রীতি আছে। কেহ কেহ কলহাস্তরিতা, মান প্রভৃতি বিকালে 
বা সন্ধ্যায় গীত হইলে শুনেন ন1। লীলার ক্রম অনুসারে পালার ক্রম নির্দিষ্ট 
হয়। সব সময়ে হয়তো এ নিয়ম রক্ষিত হয় না। কিন্তু বৈষ্বসমাজে 
এই নিয়ম-রক্ষার দিকে যথেষ্ট যত্ব দেখা যায়। তাহার আরও এক কারণ 
এই যে, সময় অনুসারে পালা নির্দিষ্ট হওয়ায় গানগুলির রাগরাগিণীও সেই 
ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কুগভর্গে ভৈরব 
উত্তরগোষ্ঠে গৌরী এবং রাসে বেছাগের প্রাচুর্য দেখা যায়। 


৬১ 
কীত'নের রাগরাগিণী 


বৈঠকী গানে রাগরাগিণীর যেরূপ ক্রম আছে, কীর্তনেও সেইরূপ । অর্থাৎ 
কীর্তনগান ভারতীয় সংগীত-পদ্ধতিরই অন্তর্গত। তবে হিন্ুস্থানী গানের 
রাগরাগিণীতে বর্তমানে যে ধরাবীধা সর্গম দেখা যায়, কীর্তনে তাহা সব সময়ে 
অস্ত হয় না। এজন্ত হিনুস্থানী পদ্ধতির গায়কেরা অনেকে কীর্ভনকে 
উচ্চস্থান দিতে সম্মত হন না। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে দেখা খায় যে, 
কীতন এক অভিনব ঠাটের সংগীত। কোনও প্রদ্বতিবিশেষকে হুবহু 


৪, কীর্তন 


অনুসরণ করিলে, শ্রেণীবিভাগে তাহার স্বতন্ত্র স্থান হয় কিরপে? একটি 
উদাহরণ দিলে হয়ত আমার বক্তব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। সনেশ 
এবং রসগোল্প! উভয়ই স্ুম্বাছু মিষ্টা্ন; উপাদানও উভয়ের এক, কিন্তু সন্দেশ 
রসগোল! নহে এবং রসগোল্লাও সন্দেশ নহে। স্বাহুতার উৎকর্ষ রুচি হিসাবে; 
কেহ সন্দেশ, কেহ বা রসগোল্লার ভক্ত। রাগরাগিণী সম্বন্ধে কীতনের 
উপাদান যে এক, ইহা! জয়দেবের পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কমলাকাস্ত, 
দীনবন্ধু দাস পর্স্ত সমস্ত পদাবলীর সাংগীতিক নির্দেশ দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যায়। কোনও গানে গর্জরী বা মালব, কোনও গানে ঝি'কিট খান্বাজ বা 
সিদ্ধুড়া, কোনও গানে জয়জয়স্তী বেহাগ বা বিহাগড়া। এক্ষণে কথা এই যে, 
যে সকল রাগরাগিণীর নির্দেশ পদাবলীতে পাওয়া যায়, তাহা কি এ এ 
রাগরাগিণীর লক্ষণ অন্সারে গীত হয়, অথবা গায়কগণ নিজ নিজ ইচ্ছা 
অনুসারে তাহাকে অন্তব্ধপ করিয়া লয়েন ? 

কীতনে যে রীতি বত'মানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাীন রাগ- 
রাগিণীর সমস্ত অবয়ব অনেক সময়ে ঠিক ঠিক মত পাওয়া যায় না। 
কীতনন-গায়ক যে স্থুরকে মল্লার বা বসন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, সে স্থরে 
মন্ত্র বা বসন্তের সবগুলি পর্দা হয়তো পাওয়া যায় নাঁ। তবে ভীমপলশ্রী, 
ঝিঁঝিট, বেহাগ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি কতকগুলি রাগিণীতে বৈঠকী রীতিরই 
অনেকটা অন্থবতন করা হয়। এই যে পার্থক্য, কোন কোন সংগীতজ্ঞ ইহাকে 
ব্যভিচার বলিয়া মনে করেন এবং কীত নগানকে সংগীতের কোঠায় নিয়স্থান 
প্রদান করেন। ও 

এখন দেখা যাঁউক, এই মত কতটা যুক্তিযুক্ত । এ কথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে যে কীতন প্রচলিত আছে তাহাতে রাগ- 
রাগিশীর প্রতি নিষ্ঠা তাদশ দেখা যায় না। আলাপচারি দ্বারা সর্গম করিয়া 
তত্তৎ রাগিণীতে গান করিলে অনেক সময়ে পার্থক্য ধরা পড়ে। কিন্তু খুব 
কম কীর্ডনিয়া সর্মমনের দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকেন। কীতর্নে শ্বরলিপির 
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বাবহার একরূপ নাই বলিলেই চলে। সেজস্ত অভিজ্ঞের নিকট সুরের অঙ্গহানি 
সহজেই প্রতিভাত হয়। এরূপ কেন হয়, তাহারই কয়েকটি কারণ উল্লেখ 
করিতেছি 

প্রথমতঃ, কীর্তন এক অভিনব প্রণালী বা ঠাটের সংগীত। কাজেই গ্ুর- 
সংস্থানে ইহাকে অনেকটা শ্বতত্তরভাুব চলিতে হইয়াছে। অর্থাৎ প্রচলিত 
রীতিকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করিয়া লইতে হইয়াহে। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বতমানে বীর্তনিয়ার অজ্ঞতাবশতঃ সুরপরিচয়ে 
বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অর্থাৎ কীর্তনিয়৷ যখন বজিলেন শংকরাভরণ বা বৃন্দাবনী 
সারঙ তখন তাহার সহিত তত্তৎ রাগিণীর ঠিক মিল থাকে না। 

তৃতীয় কারণ, ধাহার উচ্চান্গের কীর্তন গান করেন, তাহারা রাগরাগিণী 
অপেক্ষা প্রথাগত সুরের দিকেই বেশী মনোযোগ দ্েন। অর্থাৎ পূর্বে 
মহাজনদের দ্বারা গানটি কিরূপ নুরে গাওয়া হইত, তাহা'রই মর্যাদ। তাহারা 
অধিক দেন। পূর্ব হইতে কতকগুলি স্থুর ওন্তাদ বা মহাজনকৃক গীত 
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই অন্ুকরণচেষ্টায় কীনগান সার্থক হয়। অবশ্ঠ 
এ সকল মহাজন রাগরাগিণীতে পারদর্শী ছিলেন এবং সেইজন্ত বিভিন্ন স্থুরের 
“রাসায়নিক সংমিশ্রণ করিয়া তাহারা এক অপূর্ব গীতরস স্থতি করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ন্যায় অভিজ্ঞতার অভাব-বশতঃ গীতের 
উত্তরাধিকারিগণ হয়তো সে সথরশিল্প আয়ত বা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
এইজন্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ষে, কীর্তনগানের ধার! অত্যন্ত মামুলি 
হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিল্পে গতাহ্গতিকতা কতকটা| রক্ষা না করিলে 
তাহার আভিজাত্য থাকে না। প্রাচীনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া, শিল্পী যদি 
তাহার উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, তবেই তাহার শিল্প বা 
সংগীত সজীবতার দাবি করিতে পারে। 

চতুর্থ কারণ বহুদিন হইতে কীর্ডনগানের সমাদর কমিয়া গিয়াছে। 
পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বা জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের অভাব ঘটিলে কোনও 
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শিল্প কখনও উন্নতি লাভ' করিতে পারে না। বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের প্রসার হইয়াছিল; আবার তাহার অভাবে কীর্তনেরও 
অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই কারণে উপযুক্ত অভিজ্ঞ গায়কমণলী 
কর্তনের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বিরত হুইলেন। "বর্তমান 
কালেও রাগরাগিণী রীতিমত শিক্ষা করিয়া কীর্তনগান শিখিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। অথচ এরূপও কখন কথন 
দেখা যায় যে, কীর্তনের গায়ক প্রভূত অর্থবিত্তশালী হইয়াছেন এবং অন্ত 
কোনও . প্রণালীর গায়কের মধ্যে সেরূপ হ্ুুসারসম্পত্বিশালী লোকের 
নিতান্তই অভাব। 

পঞ্চম কারণ, কীতনে ভগবদ্বিষয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কীর্তন-স্থরের 
বৈশিষ্ট্য। বস্ততঃ এসম্বন্ধে খুব কম সংগীতই কীর্তনের সমকক্ষতা দাবি 
করিবার যোগ্য। চিত্তে আধ্যাত্মিক ভাব ক্ষুরণ করিবার জন্ কীর্তনের যে 
কলাকৌশল স্থষ্ট হইয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। পূর্বে যেসকল 
বসের কথা বল! হইয়াছে, সেই রস সংগীতের মধ্য দিয়া ফুটাইতে হইলে এক 
দিকে চাই সেই সেই রদসোপযোগী কথার যোজনা! আর তাহার মধ্যে সেই 
রসোদ্দীপনকারী স্থর। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কীর্তন যে সুরের 
কারুকার্ধ দেখা যায়, তাহা রসের উদ্দীপনায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্তেই 
কলিত। মনে করুন খণ্ডিতার বক্রোক্তি স্বুরে ফুটাইতে হইবে-_ 


ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে । 

প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে । 

বন্ধু তোমার বলিহারি যাই। 

ফিরিয়া ঈাড়াও তোমার চাদ মুখ চাই ॥ 

আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শো] । 
অধরে মিন্দরবিদু মুনির মনোলোভা ॥ ইত্যাদি 
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চত্তীদাসের এই প্রসিদ্ধ গানটি করিবার সময় সুরের স্থারা কীর্তনগায়ক যে 
বঙ্গের অবতারণা করেন, তাহার তুলনা দেখা যায় না। কাজেই এখানে 
হুরশিল্প সেই উদ্দেশ্তেই নিয়োজিত হইয়াছে। বাগিণীর ( ভৈরব) প্রতি 
অত্যধিক মনোযোগ দিলে সে উদ্দেশ্ঠ হয়তে| সফল হইত না। এরপ স্থলে 
রাগিণীকে প্রধান কর! হয় নাই,. ভাবকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গানের নুরে বাঙ্গের ভাব ফুটাইয়।৷ তোলা অতান্ত 
কঠিন। এখানে কীর্ভনগায়ক সেই কঠিন পদ্থা অবলঙ্বন করিয়াছেন মনে হয়। 
তবে রাগিণীর ব্যতিক্রম হয়, এরূপ কোনও চেষ্টা পরিহার করিবার দিকেই 
কীর্তনগায়কের লক্ষ্য থাকে | 

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কীর্তনে “সম্পূর্ণ জাতি'র গানই 
গ্রচলিত অর্থাৎ সা খ গম প্রভৃতি সাতটি ম্বরই সব গানে বাবহৃত হয়। ওঁড়ব 
( পঞ্চ স্বর) ও বাড়ব (বা খাড়ব-যষ্ম্বরা ) জাতির গান প্রায়ই শুনিতে 
পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ জাতির গান বলিয়াই হউক অথবা গায়ক-মহাজনদের 
উদ্ভাবিত স্বর বলিয়াই হউক, কতকগুলি গানকে 'জাতগান' ব 
জাতি-গান বলা হয়। প্রাচীনপন্থী কীতনগায়কগণ “জাত সুরের গানই 
করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া! আসিতেছে 
বলিয়৷ এই সকল সুরের যে আভিজ্ঞাত্য আছে, তাহা ্বীকার করিতেই 
হইবে। 

অভিজ্ঞ স্থরশিল্পীরা এই সকল সুরের মধ্যে অনেক প্রাচীন বাগরাগিণীর 
সন্ধান পাইতে পারেন। সঙ্গীতরদ্রাকর বা সঙ্গীতপারিজাত প্রভৃতি শানে 
রাগরাগিণীর যে রূপের সন্ধান আঁমর! পাই তাহা কালবশে অনেকস্থলে 
পরিবতিত হইয়ান্ে। সঙ্গীতজ্ঞর] গবেষণ| করিলে সেই প্রাচীন রূপ হয়ত 
কীর্তনের মধ্যে কিছু কিছু পাইতেও পারেন। 
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অনেকে মনে করেন কীর্তন ভাবপ্রধান সংগীত। অর্থাৎ চিত্তে 
বিশেষ বিশেষ ভাব-হৃষ্টিই কীর্তনের প্রয়োজন । সুতরাং কীর্তনে স্থুর ও 
তাল গৌণ ব্যাপার। তালের কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু সাধারণভাবে 
ইহা বলা আবস্তক যে, সংগীতকলা! স্থুর ও তাল ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে 
না। কীর্তন যদি সংগীতের একটি প্রকারভেদ হয়, তাহ! হইলে ইহার মুর- 
শিল্প ও তাল-নৈপুণ্য উভয়ই বিচারের বিষয় হওয়া উচিত। সুরের দৈন্য বা 
অভাব বা ক্রুটি থাকিলে সে সংগীত যে উচ্চাঙ্গের সংগীত বলিয়া পরিগণিত 
হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, ইহা এক প্রকার সর্বসম্মত সত্য। স্থৃতরাং 
সংগীতের মধ্যে কীতনের স্থান বিচার করিতে হইলে প্রথমেই স্থর ও তালের 
দিকে লক্ষ্য করিতে ইইবে। ভাবের দোহাই দিয়া স্থর ও তালের দায়িত্ব 
হইতে কোনও ক্রমেই অবসর গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

অনেকের মনে এইরূপ একটা ধারণা আছে ষে, যেহেতু কীর্তন ভাবপ্রধান 
সংগীত সেই হেতু সাধারণ সংগীতের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার করিতে 
যাওয়া উচিত নহে । এই ধারণা ঠিক কিনা তাহার বিচার করিতে হইলে 
“ভাব, বলিতে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা আবশ্তক হইয়। পড়ে। কিন্ত, দুঃখের 
বিষয়, “ভাব? সম্ধন্ধে আমাদের অনেকের মধ্যে কোনও পবিস্ফুট ধারণা আছে 
বলিয়া বোধ হয় না। “ভাব? অর্থ যদি তক্তি হয়, তবে অবস্থাই কীর্তন ভাবময় 
সংগীত । কীতন ব্যতীত অন্ত সংগীতেও ভক্তির প্রাধান্য যে নাই, তাহা! নহে। 
'ভাব” যদি বিহ্বলতা৷ বা আবেশ অর্থে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কীর্নে যে 
উহা! অধিক পরিমাণে আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । গায়ক বা শ্রোতার মনে 
যখন এই বিহবলতা আসে, তখন আর স্থুর বা তালের অনুসন্ধান থাকিতে পারে 
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না। এরূপ ভাববিহ্বলতা সংগীতমান্জেই থাকিতে পারে এবং অনেক স্থলে 
দেখিতেও পাওয়া যাঁয়। গায়ক যেন কোনও দৈব প্রেরণার (10821788107) 
বনীভূত হইয়া তন্ময়তাবে গান করিতেছেন। বন্ততঃ এইরূপ গানেই মানুষের 
হৃদয় বিগলিত হয়--সে কীর্তনই হউক, বাউলই হউক বা! উচ্চাঙ্গের বৈঠকী 
সংগীতই হউক। কীর্তনগায়কের স্রশিল্পে এই লক্ষ্যটি থাকে, একথা স্বীকার 
করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সুর ও তালের প্রতি উপেক্ষা 
আছে, একসপ বলা চলে না। 

ভাব? বলিতে যদি মনোভাব বুঝায়, তাহ! হইলে অর্থের কথা আসিয়া 
পড়ে। অর্থাৎ এই প্রশ্ন উঠে যে, সংগীতে হর প্রধান অথবা কথা প্রধান? 
স্থর এবং কথার বন্বন্ধ লইয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক এপপ্স্ত হইয়াছে। 
বিশেষজ্জেরা এনম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন 
যে সেই সংগীতই শ্রেষ্ঠ যাহা কথাকে অতিক্রম করিয়! শুধু হুরের বিান্ুতের 
মাল! গাঁধিতে পারে। স্থরবিস্তারের দ্বারা যেখানে চিত্তকে অভিভূত করিয়া 
তোলা যায়, তাহাই সংগীতের আত্মা। “সুর ও সংগতি" নামক গ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথ এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিজেন। কিন্তু কবিবর মনেপ্রাণে কথা বা 
কাব্যসংগীতের উপাদক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। শ্থুরের আবেদন যে 
উপেক্ষণীয় নহে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন । কিন্তু সে আবেদন যদি 
কথার দহযোগে পরিপূর্ণ, নিবিড় ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠে, তাহ! হইলে 
তাহাকে অগ্রান্থ করা যায় কি? কীর্ডনে সুরের আবেদন যথেষ্ট আছে। বৈষ্ণব 
গীতকারেরা শ্রুতির নিপুণ কারুকার্ধে স্থরকে পরম উপভোগ্য করিয়া! তুলিবার 
চেষ্টা করেন। উচ্চাঙ্গ কী্ঠনে সুরের যেরূপ স্থক্্ম কারুকার্য দেখা যায়, তাহাতে 
একথা! অন্বীকার করিবার উপায় নাই যে স্থরকে ইহারা যথেষ্ট উচ্ স্থানেই 
বসাইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কীর্তন শুধু গীত নহে, কীর্তনগান 
সুরের বিলামমাত্র নয়, কীর্ডনের সথরশিল্প শুধু সংগীতের বিকাশের জন্ত কল্পিত 
নয়। কীর্ডন সুর, কাব্য ও ধর্মের ক্রিব্ণ। ইহার কোনওটিকে উপেক্ষা কর! 
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চলে না। স্বরের আবেদনে প্রাণ মাতিয়] উঠিবে, কাব্যের অলঙ্কারে ও শবের 
ঝংকারে চিত্ত মুগ্ধ হইবে এবং ধর্ষের প্রেরণায় অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি সাস্বিক 
ভাব হ্বায়ে জাগিবে-_ইহাই সংক্ষেপে কীর্তনসংগীতের অভিপ্রায়। কবিগুরু 
আমাকে নিজমুধে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোথায়ও এক্সপ 
সমন্বয়ের চেষ্টা দেখ] যায় না। কথা ও নুর কীর্ভনসংগীতে যেভাবে যিশ্রিয়াছে, 
তাহা বাস্তবিকই চিরদিন ভাঁবুকজনের বিশ্ময় উৎপাদন করিবে। একথা! ভূলিয়া 
গেলে চলিবে না ষে, শ্রীচ্তন্যের সময় হইতে কীর্তনসংগীত বৈষ্কবধর্মের গ্রাধান 
বাহন হইয়াছে। গানের দ্বারা মনঃসংযোগের চেষ্টা, গানের দ্বারা একাগ্রতা 
আনয়ন, গানের দ্বার! প্রাণে ব্যাকুলতার স্থা্টি, এক কথায় গানের মাধ্যমে 
তন সাধন উপাসনা--ইহা যেরূপ বৈষ্ণবধর্মেই দেখা যায় এরূপ আর 
কুত্রাপি নছে। 

“ভাব, সম্বন্ধে পূর্বেই অষ্ট সাত্বিকের কথা বলা হইয়াছে। সেগুলি এই : 
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, বৈরর্ণা, স্তস্ত, গ্বরভঙ্গ ও প্রলয় বা মূর্া। কীত্তন এই- 
নকল ভাবের উদ্দীপক। এই সকল ভাবকে দাত্বিক বিকার বলা হয় তখনই 
যখন শারীরিক প্রয্নোজনে নিপ্পন্ন না হইয়া! ইহারা নির্মল অস্তঃকরণ প্রবৃত্তি 
হইতে নমুখিত হয়। সাংসারিক বা শারীরিক কোনও ছুঃখ নাই, অথচ 
অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, থাকিয়! থাকিয়া! দেহ কীপিয়া উঠিতেছে, 
যুহমূ্ঃ রোমাঞ্চ ( পুলক ) হইতেছে, ঘর্ষের উদ্গমে শরীর আর্র হইয়া 
উঠিয়াছে এবং পরিশেষে সংবিৎ-লোপ হইয়া গারক ও শ্রোতা ভূতলে লুণ্ঠিত 
হুইতেছেন-_এ দৃষ্ত কীতর্নের আসরে লচরাঁচর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ 
অনাবিল সাধুচিত্তবৃত্তি হইতে সমূডূত বলিয়া ইহাদিগকে সান্বিক ভাববিকার 
বল! হয়। ইহার সবগুলি ভাবেরই যে একত্র বিকাশ দেখ। যায় তাহ! নছে। 
ইতিহান হইতে যতদূর জান! যায় তাহাতে শ্রীটৈতন্থদেবে প্রায়ই এই 
অষ্ট সাত্বিকের একক্র বিকাশ দেখিতে পাওয়। যাইত। এইসকল ভাব নির্মল 
কৃষ্প্রেম হইতে সঞ্জাত হয়। কৃষ্ণনাম শুনিয়া বা শ্রক্কষের বিরহে শ্রীরাঁধার 
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এইবূপ অষ্ট সাত্বিকের উদয় হইত। সেইজন্ শ্রীরাধাকে মহাভাব-্বরূপিণী 
বলা হইয়। থাকে । 
প্রেমের পরম ষার মহাভাব জানি। 
মহাভাবন্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী। 
--চৈতগ্বচরিতীম্ৃত। 
শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণনাম শুনিয়৷ অবশ হইতেছেন, তখন এই সাত্বিকভাবের 
আবির্ভাব বুঝি তে হইবে । 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে। 
-চতীদাম। 
কুষ্ণনাম শুনিয়া মহাপ্রভূরও এইরূপ আবেশ হইত, সেইজন্য তাঁহাকেও বলা 
হয় রসরাজজ-মহীভাব | “রসরাঞ্জ' অর্থে রসিকশেখর বা মৃতিমান মধুর রস। 
ভাবের আর একটি অর্থ হইতেছে রম। অতএব এই প্রসঙ্গে বসের 
উল্লেখ করা কতব্য। 


১৩ 
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“রস বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি “আনন্ব। জড়জগতের রূপ 
রস শব গঞ্ধ স্পর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমরা জিহ্বার দ্বার! আস্বাদন করিতে 
পারি। এইছন্য ইহার এক নাম রসনা। কটু তিক্ত কষায় লবণ অল্প মধুর 
এই ছয়টি রসনেন্্িয়গ্রাহহ রস। আবার যাহা মনের আন্বাগ্ক তাহাও রস 
নামে পরিচিত। কোনও বস্ত দর্শন করিলে বা কোনও চিন্তা চিত্তে উদিত 
হইলে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অন্তঃকরণে অন্থভৃত হয়, তাহাকেও রদ বলা 
হয়। কাবাপাঠে বা অভিনয়ার্শনেও এইরূপ আনন্দ মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। 
সেইজন্ত অলংকার-শাস্তরে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে : আদি, বীর, করুণ, 
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অদ্ভূত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শাস্ত। বাৎসল্যরস গণনা করিলে 
রসের সংখ্যা হয় দশ। বৈষ্ণবদের মতে সাহিত্যের নয়টি রস গৌণ। মুখারস 
পাঁচটি, যথা, শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎলল্য ও মধুর। এখানেও রসের অর্থ_ 
যাহা আত্বাপ্ঘ, কিন্ত এ আস্বাদন প্রারুত বন্তর নহে, ইহা! পারমাধিক আস্বাদন | 
কারণ এই অনিত্য সংসারে একমাত্র আশ্াগ্ঠ বা উপভোগের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ । 


রমিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। 
-চৈতন্তচরিতামৃত । 


কীত'নে এই রসের বিস্তাসন্থারা শ্রীকৃষ্ণের উপতোগকেই বাস্তব রূপ দান 
করা হইয়াছে। পূর্বেই শান্ত দাশ্য প্রভৃতি রসের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
তাহার পুনকুল্পেখ নিশ্রয়োজন। এখানে কীতনের রস প্রসঙ্গে ইহা! বলা একাস্ত 
আবশ্তক যে, কীত্নের গীত যেব্ূপ এই রসবিতাগ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়৷ পড়ে, ভক্তও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রসের অধিকারীরূপে বিভক্ত ; 
কেহ শান্ত, কেহ সখ্য, কেহ বা মধুর রসের অধিকারী । শাস্তরস ভগবদূভক্ত- 
জনের মনের সাধারণ স্থায়িভাব। সংসারের অনিত্যতা এবং ইহার চিরচঞ্চল 
স্থথছুঃখনূপ ছায়াবাজির স্বরূপ যতই অন্তঃকরণে উপলব্ধি হইবে, ততই 
চিত্ত প্রশান্ত স্থির অপ্রমত্ত হইয়া উঠিবে। নৃতরাং এই বৈরাগ্যমিশ্রিত 
মনোভাব সমস্ত ভক্তচিন্তের স্বাভাবিক ভিত্তি, এইজন্র বৈষ্ণবেরা শান্তরসকে 
রসগণনায় শ্রেষ্ট স্থান দেন না। ইহাদের মতে চারিটি রস প্রধান-দাস্য, সধ্য, 


বাৎসল্য ও মধুর । 
দন্ত সধ্য বাৎ্সল্য শূঙ্গার চারি রদ। 
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ 


দান্ত মধ্য বাৎমল্য আর যে শূঙ্গার । 
চারি ভাবে চতুষিধ তক্তই আধার ॥ 
নিজ নিজ ভাবে সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। 


নিজ ভাবে করে কৃ হুখ-আস্মাদানে। 
-চৈতত্চরিতানৃত। আদি। 


কীর্তন ৪৯ 


এইসকল রসের মধ্যে আবার আদি বা শুঙ্গার অর্থাৎ মধুর রলই অধিক 
আস্বাদ্ধ। সেজন্য মধুর রসের গানই কীর্নে অধিক। 

ভগবানকে ত্না করিবার যে চারি গ্রকার রীতি (রস) কথিত হইল, 
তাহার মধ্যে মধুর রপের তক্কই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আমরা যদি মনে 
করি যে সকলেই মধুর রসের তক্র, তাহ! হইলে তুল হইবে । এমন বহু লোক 
দেখিয়াছি ধাহারা মধুর রসের পদাবলী শ্রবণ করেন না। অর্থাৎ অভিমার, 
কলহাস্তরিতা, মাথুর প্রভৃতি পালার গান হইলে তাহারা সেব্থান ত্যাগ 
করেন। এমন অনেক ত্তক্ত আছেন ধাহারা কেবল দান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য রসের 
অধিকারী । শ্রীকুষ্ণের প্রেমলীলা তাহারা শুনেন না। দ্াস্য ও সখ্য রসের 
তজন অগ্থান্ত ধর্মেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানকে গ্রতু বা বন্ধু বলিয়া 
মনে কর! সকল ধর্মেই চলে। কিন্তু বৈষ্ণবদের বাৎসলা রসের তুলনা 
বোধ হয় বিরল। তগবানকে দন্বান বলিয়া স্সেহ করা, সেইভাবে 
তাহার সেবা করা অন্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বাৎমল্য 
রসের সেবক ধাহারা, তাহারা নদ-যশোমভীর অভিমানে ভাবিত 
হইয়া কষ্ণকে প্রতিপাল্য জ্ঞানে আদর করেন। এই বাৎসল্য রসের গান 
গোষ্টলীলা, উত্রগোষ্ঠ প্রভৃতি পালায়, শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবানকে 
অপত্যবৃদ্ধি দৃষ্টান্ত অন্যত্র একান্ত বিরল। ভগবানকে পিতা বা মাতা বা বন্ধ- 
ভাবে ভঙ্জনা করিবার ্রাস্ত অন্যান ধর্মস্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া 
ষায়। পতিভাবে ভজনা করিবার পদ্ধতিও অজ্ঞাত নহে। 9. 086,6:109 0৫ 
[097988. এবং 08206116 ট্এ৪দের মধ্যে যীশু খৃষ্টকে পতিভাবে 
উপাসনা করিবার প্রণালী দেখা যায়। ইহারা 8898 0 07078 ব! 
্ষ্টের পাত্রী বলিয়! পরিচিত। কার্মেলাইট্‌ সম্্যাদিনীরা এতদুর ভাবাবিষ্ট 
যে তাহার! অন্ত পুরুষের মুখাবলোকন পর্যন্ত করেন না। তাহারা যে-মঠে' 
থাকেন মে-মঠে কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। যদি কখনও রাজমিদ্রী 
বা অন্ত মজুরদের গ্রবেশ আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া 

৪ 


৫* কীর্তন 


দেওয়া হয় অথবা মঠাধিকারিণীদের পূর্বে সংবাদ দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা 
নির্জন স্থানে অপেক্ষা করিতে পারেন। 

কিন্তু বৈষবদের বাৎসল্য রসটি অতি অপূর্ব। এই রসের এবং অন্যান 
রসের বৈশিষ্ট্য এই ষে স্বার্থের কোনও সন্ধান ইহার মধ্যে নাই। সাংসারিক 
হিসাবে পুত্রের প্রতি মাতৃন্মেহের মধ্যে ধতই আত্মবিস্থৃতি থাকুক, ইহা 
একেবারে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানের প্রতি নন্দ-যশোদার যে 
অপত্যান্েহ, উহ একাস্ততাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ কিছুমান্ত স্বার্থের সন্ধান উহাতে 
ছিল না। আমার যাছা হর হউক, পুত্র আমার ধেন কিছুমাত্র কষ্ট না পায়__ 
এইরূপভাবে ভগবৎসেবা বিশুদ্ধ বাঁৎসল্যরসের উপজীব্য । 

রসাতাস--রনের আভাসমান্র বর্তমান অথচ যেখানে প্রকৃত রসের অভাব 
তাহাকে রসাতাল বলে। রসাভাস বা রসছুৃষ্টি বা অন্গচিত রস কীর্তনে অত্যন্ত 
দৌষাবহ। কীর্নিয়াকে অতি সন্তর্পণের সহিত এই রসাভাস-দোষ পরিহার 
করিতে হয়। মনে করুন, কীর্তনিয়া মধুর বা আদিরসের গান করিতেছেন, 
এমন সময়ে যদি তিনি পরকালের কথা উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে সে 
গান অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়। দৃষ্াস্তপ্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন রূপ-গুপ- 
যৌবনশালিনী গ্লোপবালারা যমুনাতীরে পারে যাইবার জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছেন, তখন যদ্দি গাঁয়ক নাবিকরগী শ্রীরুঞ্চকে দিয়া বলান যে তিনি 
ভবপারের কর্ণধার, জীবকে ভবপারে লইয়া যাইবার জঙ্ত অনাদি কাল 
হইতে তিনি খেয়া দিতেছেন, তাহা হইলে সেখানে রসাভাস-দৌষ বা রসভঙ্গ 
হইল বলিতে হইবে। মনে করুন, বাঁসরঘরে বরকে ঘেরিয়! কুটুদ্বিনীর দল 
আনদ্দোল্লাসে মগ্ন, বরকে গান গায়িবার অন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন 
বর যদি গান ধরেন, 


বাশের দোলাতে চড়ে কে.হে বটে 
যাচ্ছ ভুমি শ্মশালঘাটে। 


কীর্ডন ৫) 


তাহা হইলে তাহা যেমন শ্রুতিকটু হয়, কীর্তনে রসাভাস অনেক সময়ে তেমনি 
রসপুস্টির বিরোধী হইয়া! পড়ে। 

বৈফবশাস্তরে রস এক অপূর্ব হাটি । উহার বিভাব, অন্তুভাব সঞ্চারিভাৰ 
আদি ক্রম অনুশীলন ন1 করিলে কান সর্বাঙ্গনুন্দর হয় না। পূর্বে যাহা 
বলা হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, 
মহাজনপদাবনী স্ুতবলয় সংযোগে শ্রতিমধুরকূপে পরিবেশন করিলে, তাহাকেই 
উচ্চাঙ্গের কীর্তন বলে। মহাজনপদাবলীর মধ্যে প্রধান রস শূঙ্গাররস। 
সখ্য বাৎসল্য ও দাণ্ত রসের বু পদ থাকিলেও গানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
হইতেছে পদাবলীর আদিরস। অর্থাৎ অধিকাংশ পদাবলী প্রেমকবিতা। 
এই প্রেমমকবিতা রাধারুষ্* ও তাহাদের সখীবুন্দকে কেন্ত্র করিয়া রচিত। 
সুতরাং প্রত্যেকটি পদেই আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আছে-নর্থাৎ প্রত্যেক 
রসেরই প্রবাহ চলিয়াছে সেই অনন্ত সাগর-পানে যেখানে মকল হৃদয়বৃত্তি 
বাঞ্ছিতকে পাইয়া চরমচরিতার্থতা লাভ করে। কিন্তু কীর্তনের দর্বপ্রধান 
নতর্কতা আবশ্তক হয় এইখানে। রাধারুষেের প্রেমবর্ণনায় যথাসম্ভব 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বর্জন করিয়া গান করিতে না পারিলে কাব্যের মাধুর্য 
এবং শীতের সার্থকতা উভয়ই নষ্ট হুইয়া যায়। এখানেই বৈষ্ণব-কবি 
এবং বৈফণব-গায়কের চরম পরীক্ষা । বৈষঃব-কবি পরমার্থতত্ব বলিবেন প্রেমের 
মধ্য দিয়া, স্বেহের মধ্য দিয়া, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া। কিন্তু তিনি কাব্যের 
রসমাধুর্ধ নষ্ট করিতে চাহেন না। কাব্যহিসাবে, রসপরিবেশন হিসাবে তাহার 
কাব্য উপভোগ হইবে, অথচ তাহার মধ্যে থাকিবে প্রিয়তমের সারিধ্যলাভের 
উদগ্রা আকাজ্ষা ৷ এই যে সর্বপ্রকার বাধাহীন সম্পূর্ণ ্থাধীন প্রেম, শ্রীজীব- 
গোস্বামী ইহাকে যুক্তি অপেক্ষাও সুদুর্নভ বলিয়াছেন। এই অপ্রাককত প্রেমের 
গীত কীর্তন, অথচ কীর্ডন-গায়ক যদি সে কথা স্পষ্টতাষায় প্রকাশ করেন, তবেই 
ভীহার কীর্তন ব্যর্থ হইল। সহজ প্রেমকেই আখরের সাহাযো ফুটাইয় তুলিতে 
হইবে; কৰি যে চিত্রটি শ্াকিয্বাছেন, তাহারই সৌন্দধ ও মাধুর্ধ কীর্ডনিয়া 
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পরিবেশন করিবেন তাঁহার শিল্পশৈলীর দ্বারা। তত্ব ও লীলার সঙ্গে 
যে নিগৃঢ় রহস্তময় সম্ব্ধ আছে, কথকতায় বা তাগবত-ব্যাখ্যায় বা 
তাহা পরিষ্ষুট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কীর্ভনিয়! লীলার চম্ৎকারিত্ব বর্ণনা 
করিবেন, তত্বকথার দ্বার! তাহাকে ব্ূপকমাত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন 
না। একটি দৃষ্টাত্ত দিলে কথাটি সহজে বুঝিতে পার! যাইবে 


সই কেবা গুনাইলে গ্যামনাম। 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে। 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 


এই গানে নামের মাহাত্থ্য বা প্রতাপ বণিত হইয়াছে, কিন্তু এই মধুর 
পদটি গনি করিতে গিয়! যদি কেহ শ্ামনাষ-মাহাঝ্ময প্রচার করিয়া পরকালের 
পাথেয় সঞ্চয় করিবার উপদেশ দেন, তবে তাহার গান অশ্রাব্য হইবে। 
তাহার কারণ এ গানটির কবিত্বই সর্বাগ্রে উপভোগ্য, উহার মধ্যে যে 
কবিত্তপূর্ণ প্রেমতন্ময়তা আছে তাহাই পরম আন্থাছ্য, তাহাকে ক্ষন করিবার 
অধিকার কীর্তনিয়ার নাই। 

কীর্তনে আখর-_রসাভাস-দোষ অতি সন্তর্পণে পরিহার করিতে হয় 
বলিয়াছি। তাহার কারণ এই যে কীর্তনগানটি যেমন রচিত হইয়াছে, 
তেমনি গান করিলেই হয় ন!। অন্ত সংগীতের সঙ্গে কীর্তনের একটি 
মুখ্য বৈলক্ষণ্য এই যে এই গানে গায়ক ইচ্ছামত অলংকার বা আথর 
(অক্ষর) যোজন]. করিতে পারেন। গানের অর্থ বিশদ করিবার জন্ঠঃ 
অস্তুনিহিত ভাবকে পরিপ্কুট করিবার জন্ত, রচয়িতার গৃঢ় মনোভাবকে সুরের 
বেদনায় প্রকাশ করিবার জন্য আথর দেওয়া হয়। গায়ক নিজে যাহা 
যোজন! করেন, তাহাই আখর। কোনও কোনও সময় স্থরের পৌষকতায় 
আখরের স্থলে পদের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তিও করা হয়--অর্থাৎ 
গায়ক নিজের কথা না 'জুড়িয়া পদকতার ভাষাই হব ব্যবহার করেন-- 


কী্ঠন তে 


তাহাকেও “আখরঃ বলা হয়। কিন্তু আখর অর্থে প্রধানতঃ গাঁ়কের দ্বকীয় 
যোজনা। অনেক সময়ে এইসকন আখর পূর্ববর্তী, গায়কেরা রচনা 
করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান গায়ক তাহারই আবৃত্তি করেন। আবার অনেক 
সময়ে গায়ক নিজ উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে তাবপোষক কথা৷ সংযোজিত 
করেন। গায়কের কবিত্বশক্তি ও হরতালের নৈপুণ্য থাকিলে এই সকল 
আখর অনেক সময়ে তত্বৎ পদাবলী ' অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু এই- 
খানেই বিপদ! অনেক অল্লশক্তিসম্পন্ন লোক আখর-যোজনার প্রলোভন 
সংবরণ করিতে না পারিয়া এমন কথা হয়তো! বলিয়া ফেলেন, যাহা বস- 
পরিপোষক তো! নয়ই, বরং তাহার বিপরীত। সে দকল স্থলে রসিকসমাজ 
অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই জন্তই আখর দিবার প্রলোভন সংত না করিলে 
কীর্তনগান পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে পারে। কারণ রসিক ভ্জগ্ণ এন্ূপ 
রসাভাসদৌষ মহা করেন না। 


কীর্তনের এক-একটি পালা একটি খণ্ডকাব্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কোনও 
একটি লীলা কয়েকটি মহাজনপদাবলীর সাহায্যে জীবস্তভাবে চিত্রিত করাই 
কীর্তনের উদ্বেস্ত। পূর্বেই এইসকল পাল্লার সন্বদ্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত 
কি ভাবে এই পালাগান নিপপন্ন হয়, তাহা বলা হয় নাই। সাধারণতঃ 
কীতনগায়ক বিভিন্ন পদকতর্ণর বিভিন্ন পদ বাছিয়৷ তাহাই পালার আকারে 
সাজাইয় লন্। বন্তরতঃ যাত্রার পালা যেমন নির্দিষ্ট গান ও কথোপকথনের 
মধ্য দিয়! নির্বাহিত হয়, কীতনের পাল! সেরূপ নহে। মনে করুন অস্কুরাগের 
এক পাল! গান হইযে ; গায়ক ইচ্ছামত একটি “তদুচিত” গৌরচস্্রকা বাছিয়' 
লইলেন__ 


কি ক্ষণে দেখিলাম গৌর! নবীন কামেরি কৌডা 
সেই হইতে রইতে নারি ঘয়ে। ইত্যাদি। 
সলঙ্মীকান্ত। 


৫৪ কীর্তন 


ভার পরে তিনি গায়িতে পারেন-. ্‌ 
বেলি অবসানকালে একা গিয়াছিলাম জলে। ইত্যাদি। 
স্ব রামানদদ। 
অথবা-_. 
চিকণ কালিয়া রগ মরদে লেগেছে গো 
ধরণে না যায় মোর হিয়া 
স-জ্ঞান্দান। 
অথবা-- 
রাগে ভরল দিঠি মৌরি পরশ মিঠি 
পুননক না তেজই অস্ন। 
-গোবিদ দাদ। 


অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, গায়ক মহাজনপদাবলী হইতে বিভিন্ন পদ- 
কতাঁর পদ লইয়া নিপ্ধের ইচ্ছামত পালা! সাক্জাইয়া থাকেন। এইরূপ 
সাজাইতে গিয়া কিন্ত পৌর্বাপর্যরক্ষ! করা একাস্ আবস্ক। এখানে গায়কের 
নিগুণতা ধরা পড়ে। তীহার যদি অমুক্রম-জ্ঞান না থাকে) তবে তাহার দে 
গানও রসাভাদুষ্ট হইয়া পড়ে। এই দোষ হইতে অব্যাহতিললাত করিবার 
জন্য কীর্তনগায়ক নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া অনেক সময়ে পূর্ববর্তী 
মহাজনদের অঙ্ক্রণ করেন, অর্থাৎ যে সব পালা আগে হইতে সাজানো 


আছে, তাহারই অনুবৃত্তি করেন। 


কীর্ডন ৫৫ 
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কীর্ত'নের তাল 
সমস্ত ভারতীয় সংগীতে তালের প্রীধান্তর বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বন্ত। সংগীতকারেরা বলেন যে, তাল বিমা সংগীতের প্রতিষ্ঠ। নাই। 
তাহার কারণ এই যে, সুর লহজেই ছন্দকে অবলম্বন করিয়া সার্থক হয়। 
শোকাতুর! রমণীর! যে বিনাইয়! বিনাইয়া রোদন করেন, তাহারও মধ্যে ছন্দ 
আছে। এই ছন্দ নানাভাবে মুকুলিত হইয় উঠে। ছন্দেরও যেমন নির্দিষ্ট 
সংখ্যা নাই, তালও তেমনি অসংখ্য। 


নরাগানাং ন তালানাং ন বাগ্ঠানাং বিশেষতঃ 
নাপি প্রবন্ধগীতানামন্তো জগতি বিদ্যাতে ॥ 


সুতরাং ছন্দের বৈচিত্র্য অন্থসারে তালের বৈচিত্র্য কল্পিত হইয়াছে। . 
ভারতীয় সংগীত এই তালের দিকে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছেন, অন্য কোথায়ও 
তাহার দৃষ্টাত্ত দেখা যায় না। সংগীতের উৎকর্ষ যেমন যেমন বাড়িয়াছে, 
তাজেরও তেমনি সু্াদপি সুক্ষ বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া এক বিরাট সৌধ 
নিমিত হইয়াছে। বৈঠকী গানের সঙ্গে মুদ্গে বা তবলাবীয়ায় যাহারা! 
সংগত করিতে অভিলাষী ত্বাহারা জানেন .যে, অগণিত তালের বোল 
তাহাদিগকে যত্ধে অভ্যাস করিতে হয়। সংগীতরত্বাকরের সময়. (ভ্রয়োদশ 
শতাব্দী) বা তাহার৪ পূর্ব হইতে সংগীতশাস্ত্রে এইসকল বাগ্তের বোল 
গ্রধিত হইয়! সংগীতশাস্ত্রকারেরও প্রতিপাদ্য হইয়াছে। 

কীত্নে তালের সংখ্যা ১০৮ প্রকার কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে 
নিম্লিখিত তালগুলি সমধিত দ্ুপরিচিত': একভালী, দশকুশী, সমতাল, 
পাকছটা, শ্রুতি, পোর্ট, ধরন, গল্ধল, ক্ূপক, বিষমপঞ্চ পঞ্চমশোয়ারি, ছুঁটা, 
তেওট, তেওরা, তিউটি, ধড়া, ভাশপাহিড়া, পতাল, যত, ঝাঁপতাল, ছুঠুকী, 
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বীরবিক্রম, আড়তাল, নন্দন, চ্টপুট, ম$ক, ধামালি, ব্রহ্মতাল, রুত্রতাল, 
ঝুজঝুটি, শশিশেখর, চন্্রশেখর, নটশেখর, লোফা--ইত্যাদি। 

এই সকল তাল আবার ছোট, মধ্যম, ও বড় ভেদে নানাপ্রকার হয়, যথা. 
বড় দশকুশী, মধ্যম দশকুী, ছোট দশকুশী, ইত্যাদি। ভ্রুত ও বিলঘিত ভেদই 
এই প্রকারতেদের হেতু । মাঞ্জসারও তারতম্য লক্ষণীয় । বড় দশকুশী গুরু ও 
লঘু ধরিয়া ৫৬ মাত্রা (২৮+২৮), মধ্যম দশকুশী (১৪+১৪) ২৮ মাত্রা) 
ছোট দশকুমী ১৪ মাত্রা» তেওট ১৪ মাক্রা, জপতাল ১২ মাত্রা, একতাল! ১২, 
ঝাঁপতাল ১০, লোফা! ৮, যৎ ৭ মাত্রায় নিষ্পন্ন হয়। 

কীত'নগানে বিশেষতঃ উচ্চাঙ্গের কীতর্নে অনেক সময়ে বিলদ্বিত লয়ের 
ব্যবহার হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে--শ্রোতাকে ভাবিবার সময় 
দেওয়া। অর্থাৎ গায়ক যে চিত্রটি অঙ্কিত করিতেছেন শ্রোতাকেও আপনার 
চিত্তে সেই চিত্রের উদ্দীপনায় অবসর প্রদান করা । অনেক বড় বড় ওন্তাদও 
কীর্তনের এই বিলম্বিত লয়ের বিস্তাস দেখিয়া চমতকৃত হুন। 

এই সকল তাল ও দ্রুত, মধ্যম, বিলঘিত লয়ের বাদ্য অভ্যাস করিতে 
অনেক সময় ও সহিষ্ুতার প্রয্নোজন হয়। বতমমানকালে উপযুক্ত উৎসাহের 
অভাবে এইকূপ গান ও বাস্যের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পূর্বে যে- 
সময়ে কীতননের প্রসার ও উন্নতি ছিল সে সময়ে গরানহাটা, মনোহরসাহী 
রেনেটি ও মন্দারিণী এই চারি ঘরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাগ্তে অভিজ্ঞ অনেক 
ব্যক্তিছিলেন। এখনও কীত'নবিদের! তাহাদের নাম জানেন । ভারত দাস, 
ময়নাভালের নিকুঞ্জ মিত্র, বৃন্দাবনধামের গৌরদাস প্রভৃতি খোলবান্ে প্রভৃত 
ষশঃ লাভ করিয়াছিলেন । 

কীত'নে গায়কের স্থায় বাদকেরও অনুভূতি প্রবল হওয়৷ আবশ্বীক। ভাবের 
সহিত গান না হইলে যেযন রসসঞ্চারে বাধা হয়, তেমনি ভাবের সহিত বাস্ 
না| হইলেও রসপুষ্টিতে বাধা হয়। বর্তমানকালে শ্রীযুক্ত নবন্বীপ ব্রজবাসী 
প্রভৃতির স্তায় প্রসিদ্ধ খোলবাদকের বাচ্ছ গুনিলেই ইহা৷ বুঝিতে পারা যায়। 


কীর্ডন ৫৭ 


মনে করুন। গায়ক ভাবকে ছুটাইয়৷ তুলিবার জন্ত আখর ধরিয়াছেন, এই 
আখর যেমন স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইবে, বাস্তও তেমনি স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া 
রীতের পারিপাট্য বিধান করিবে। বাজনার এই ভঙ্গীকে বলে 'কাটান। 
আখরকেও কাটান বলা হয়। সুতরাং গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগিতা 
না থাকিলে গান সফল হয় না। গায়ক পদ ও সুরের দ্বারা যেরূপ রপমাধুরী 
সথষ্টি করিতে চাহেন, বা কাটানের উপর কাটান দিয়া যে অন্থৃভূতি জাগ্রত 
করিতে চেষ্টা করেন, বাদক যদি তাহা অনুভব করিয়! বাগ্যের তরঙ্গে সেই সেই 
ভাব বিস্তার করিতে সহায়তা করেন, তবে মে গীত অপূর্ব হয়। ইহাই 
কীর্তনের 'টেকৃনিক্‌”। 

কীর্তনের টেকৃনিক এক সময়ে এন্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, 
কীতনকে পল্লীদংগীত ব1 1010. 100810এর অন্ততূত্তি করা চলে না। অনেকে 
এই টেকৃনিক অবগত নহেন বলিয়৷ কীতরনের প্রতি স্থুবিচার করিতে পারেন 
না। একদিক দিয়া গানে স্থরের ঘে টেক্নিক্‌ গড়িয়া উঠিয়াছিল, অন্য দিকে 
বাস্েও তাহ! প্রতিফলিত হইয়া! কীর্তনের উন্নতির যুগকে সংগীতের ইতিহাসে 
এক স্মরণীয় ঘুগ করিয়া তুলিয়াছিল। 

বর্তমীন কালে ধাহারা বৈঠকী গানের টেকনিক আয়ত্ত বার, 
তাহারা কীত'নৈর টেক্নিকৃকে ছুর্বোধয বলিয়া উপেক্ষা করেন। তাহার! স্ুর- 
সদ্ধে বৈচিত্র্য দেখিয়া মনে করেন, কী্নে সুরের অবনতি ঘটিয়াছে, তেমনি 
তাল-সন্ধদ্ধে মা! গণিয়া হতাশ হইয়া ভাবেন যে কীতনে বিশুদ্ধ তাল নাই। 
বস্তুতঃ লুঙ্ম মাত্রাবিভাগের উপরই কীতর্নের তাল প্রতিষ্ঠিত। কীর্রনের 
স্থর ও তাল সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে উভয়ই আয়াস স্বীকার করিয়া 
অভ্যাস করিতে হয়। 

আবার যদি কখনও বাঙালী কীতন-গানের মর্যাদা উপলব্ধি করে এবং 
্থরজ্ঞ গায়কের! ইহার টেকুনিক্‌ অভ্যাস করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে উদ্ভম 
করেন, তবেই কীত'নের উন্নতি হইতে পারে । 


উপসংহার 


উপদংহারে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ঞবধর্ষের প্রভাবে ভারত বর্ষের নানাস্থানে 
রাঁধাকুষণলীল! গ্রচারিত হয় এবং এ লীলা অবলগ্থনে বহু পদাবলী রচিত 
হইয়াছিল। বাংল! দেশে প্রচলিত পদাবলীর দহিত এ সকল পদাবলীর 
ভাব, কবিত্ব ও মাধূর্য তুলনা করিলে বাংলার কীতর্নের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি 
করিবার পক্ষে সুবিধা! হইবে। কিন্তু সারাতারতের এই অতুলনীয় সম্পদ্‌ এখনও 
সম্যকৃরূপে আলোচিত ও আত্বাদিত হয় নাই। মিধিলায় বিষ্বাপতি যে পদাবলী 
রচনা করিয়াছিলেন, বাংলার বৈষ্বসমা্জ আনন্দের সহিত তাহা তাহাদের 
কীত্নের সঙ্গে গীথিয়া নইয়াছিলেন,| বিষ্াপতিকে আমরা! বাঙালী বলিয়াই 
মনে করিয়া আপিয়াছি এবং কীর্তনে তাঁহাকে উচ্চামন দিয়াছি। উত্তর পশ্চিমের 
হিন্দী কৰি স্থরদাসের পদাবলীও কিছু কিছু আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি। পদ- 
কল্নতরুতে ইহার একটি গদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজপুতানার মৃত্িমতী ভক্ভি- 
্বরূপিণী মীরাবাইয়ের অপূর্ব পদাবলী বাংলার মহাজনী কীর্তনের অঙ্গীভৃত 
হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু মীরার সংগীত কীর্তনেরই ছন্দে বাংলার অনেক- 
স্থলে গীত হইতে শুনা যায়। শিখদের গ্রস্থাহেবে যে পদাবলী আছে, তাহাও 
অনেকটা কীত'নের ভঙ্গীতে লেখা। নানক দির এই সকল ভঙ্জন শিখদের সংগতে 
একান্ত নিষ্ঠার সহিত গীত হইয়া থাকে। এই সকল পদাবলীও গীতের উদ্বেস্্ে 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং ইহার মধ্যে ষে তক্তিভাবের নির্মগধারা 
গ্রবাছিত হইয়াছে, তাহা বঙ্দদেশের পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে নুন নহে। 
উত্তর পশ্চিম ভারতেও সে মময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশ যোড়শ শতাবীতে এইরূপ 
এক ভাবের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। বন্পনভাচার্ধ ও তাহার ভক্তদের মধ্য 
ববিত্বের যে উচ্ছাস দেখিতে গাওয়া যায় তাহা বঈদেশের কীতন-সম্পদের 


দীর্তন ৫৯. 


মহিত তুলনীয়। তুলমীদাস, ননদদাস গ্রতৃতি কবিগণ ভর্তিধর্মের যে. প্রবাহ 
ছুটাইয়াছিলেন তাহাও অত্যন্ত উপভোগা। তুলসীদান তাহার রামায়ণে যে 
দোহা, চৌপাই প্রভৃতি দিয়ানধ্র; ভারতের বহ স্থানে তাহা গীত হইয়া থাকে। 
স্থরদাস, নন্দদাস প্রভৃতি রাধাকুষের লীলা মন্বন্ধে বু পদ রচন! করিয়া 
গিয়াছেন। ভাবের গাল্তীর্বে ও ভাষার মাধুর্বে এখনও তাহা পরম আস্মাগ্য। 
উত্তরপশ্চিম ভারতে কয়েকজন মুদলমান কৰি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধাহারা' 
রাধার লীলা সমন্ধে পদ রচন! করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে রসখান্‌ ও খান্ধানান আবদর রহিম খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
রদধান ছিলেন একজন সন্থাস্ত পাঁঠান। তিনি হিন্দীতে যে পদাবঙগী রচনা 
করিয়াছেন, তাহার কবিস্তমাধূর্য অবর্ণনীয়। আবদর রহিম ছিলেন বৈরাম 
খানের ভ্রাতা। ইনি আকবরের সেনাপতিদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন। কিন্ত 
রাধারুণলীলা-বর্ণনায় তিনি তাহার ভক্তিগ্রবণতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! 
চিরদিন রলিকমাজে আধৃত হইবে। দক্ষিণ ভারতে আলবারদের সংগীতও 
এই প্রনন্গে উল্লেখযোগ্য। তামিল তাষায় ইহাদের পদাবলী 'তামিলবেদ? 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । 

স্ৃতরাং পদাবলীর দিক দিয়া দেখিলে এই ভাবধারা শুধু বাংলার নয় 
সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ । ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে এই ভাবধারার 
সহিত বিশেষ পরিচয় থাঁকা বাছনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে আবার 
বাংলার উচ্চাঙ্জের কীতন্ন সুর তাল ও ব্যঞ্নায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে। 


বেগের সি ওত 
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জগ্বদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : গ্রীচারুচজ্ ভট্টাচার্য 
মাযলাবাদু : মহাসহোপা ধ্যাকস প্রমখনাথ তর্কনূষণ 
ভারতের খনিজ : শ্রীরীজশেখর বস 
বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচজ্জ ভট্টাচার্ 
হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচাধ্য প্রফুলচন্্র রায়, 


.. নক্ষত্র-পরিচন্স : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 


শারীরবুত্ত : ডক্টর রুদ্রে্রকুমার পাঁল 

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমীর সেন 

বিজ্ঞান ও বিশ্বজগত্ : অধ্যাপক জ্রীশ্রিয়দারপ্রন রায় 

আযুর্ষেদ-পরিচয় : মহীমন্থোপাধ্যার গণনা সেন 

বঙ্গীয় নাট্যশীল। : শ্রীব্রজেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবতী | 

জমি ও চাঁৰ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী 

যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিজ : ডক্টর মুহুণ্মদ কুদরত-এ-খুদা। 
॥ ১৬৫১? 


রায়তের কথ : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 

জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্রা গপ্ড 

বাংলার চাষী : শ্রীশাস্তিপ্রির বনু 
বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাধ বনু 
দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : জীউমেশচজ্া ভটটাচাধ 


ধনবিজ্ঞীন : অধ্যাপক প্রীভবতোয দত্ত 
শিল্পকখ : শ্রীনন্দলাল বন 


' বাংলা সামরিক সাহিতা : জরীব্রজেজ্রনা'থ বন্দ্যোপা ধ্যান 
. মেগাস্থেনীদের ভারত-বিবরণ : শ্রীপরজনীকান্ত গুহ 


বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর 


, আন্তর্জাতিক বাঁশিজ্য : শ্রীবিমলচক্র সিংই 


